দ্বাবিংশতিতম পারা 


উ্প-৭৮, হে নবী আলায়হিল সালাত ওয়াস্‌ সালামের বিবিগণ! 


ীকা-৭৯. অর্থাৎ যদি অন্যান্যদেরকে এক সংকর্মের পরিবর্তে দশগুণ সাওয়াব দিই, তবে তোমাদেরকে বিশগণ । কেননা, সঙ্গ জাহানের নারীদের উপর 
মার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর তোমাদের কর্মেও দু'টি দিক রয়েছে? এক) ইবাদত পালন করা এবং দুই) রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
সাতার সনি অর্জন করা আর সবলে পরিুষ্টি ও উত্ম জীবন যাপন সহকারে হুযুরকে (দঃ) স্তৃট করা। 

চীকা-৮০. জান্নাতে 


ীকা-৮১. তোমাদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশী এবং তোমাদের পুরক্ার সর্বাপেক্ষা অধিক । বিশ্বের নারীদের মধ্যে কেউ তোমাদের সমকক্ষ নয়। 


ভীকা-৬২. এতে আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যদি প্রয়োজনে কোন পরপুরুষের সাথে পর্দার আড়ালে কথা বলতে হয়, তাহলে এভাবে বলার ইচ্ছা করো 
ফেন কথা বলার ভঙ্গীতে কোমলতা না আসে, কথায়ও যেন নমনীয়তা না আসে; বরং কথা অতি সাদসিধেভাবে বলা উচিত। পৰিত্রতাশ্রযী মহিলাদের জনা 
এটাই শোভা পায় 





সূরা ৪৩৩ আহ্যাব ৭৬১ টীকা-৮৩. দ্বীন ও ইসলামের এবং 

= সং্কর্ের শিক্ষা দান ও সদুপদেশের যদি 

৯. এবং (৭৮) যে কেউ তোমাদের মধ্যে 22 প্রয়োজন দেখা দেয়; কিন্তু অনাড়ন্বর 
Er "2 | জতে। 


চীকা-৮৪, “পূর্ববর্তী জাহেলিয়াত' ছারা 
'গ্রাক-ইসলামী যুগ' বুঝানো হয়েছে। এ 
যুগে নারীগণ সারবে ঘর থেকে বের 
হতো. স্বীয় শোভা ও সৌন্দর্যের বাহার 
েখাতো, যাতে পর-পুরুষেরা তাদের 
প্রতি তাকায়। পোষাকও এমনভাবে 
পরিধান করতো যে, তা ছাৰা শরীরের 
অঙ্গগুলো ভালোভাবে ঢাকতো না। 
আর 'পরবরভী জাহেলী যুগ' দ্বারা শেষ 
যুগ’ বুঝানো হয়েছে, যে যুগের মধ্যে 
মানুষের ক্যান পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের 
58210233755 | দক মতো হয়ে যাবে। 
222152295 | চীকা-৮৫, অর্থাংপাপরাশিরঅপকিবরতা 
০০4৫৮০১425৫. | খরা তোমরা অপবিত্র হয়োনা। এ আয়াত 
০০১০১) ১%) "| ভা আহলেবায়ত' নবী বরীম সালাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
পরিবারবর্গ)-এর শে প্রমাণিত হয়। 
“জাহলে বায়ত'-এর মধ্যে নবী করীম 
সাল্লান্যাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
পবিত্র বিবিগণ, হযরত খাতুনে জান্নাত 
ফাতিমা যাহা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আন্হা), হযরত আলী মুরতাদা 
কোর্রাষাল্লাহ্‌ তা'আলা ওয়াজহাহু) এবং হাসানাঈন-ই-করীমাঈন (হযরত হাসান ও হযরত হুসাঈন) রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা সবাই অন্তর্ভুক্ত 
রয়েছেন আয়াত ও হাদীসসমূহ সংগ্রহ করলে এ ফলই বের হয়। এটাই হযরত ইমাম আবুল মানুসূর মাতুরীদী রাদিয়াল্লাহু তা'জালা আনৃহ থেকে বর্ণিত 
হ্য়। 

এ আয়াতগুলোতে রসূল করীম সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাযের 'আহলে বায়ত'-কে উপদেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা গুনাহ থেকে বিরত থাকেন 
এবং যেন তাকাও খোলাভীকুতার পাবন্দ থাকেন। 

“ওলাহ্সমূহ কে পবিত্রতার অর্থে এবং “পরহেধ্গারী'কে' পৰি অর্থে স্পপকভাবে (১/-:-.) ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, পাপরাশি সম্পাদনকারী 
বাজি সেগুলো দারা এমনিভাবে অপবিত্র হয়ে যায়, যেভাবে দেহ আবর্জনা ছারা হয়। এ ধরণের বর্ণনাভঙ্গীতে উদ্দেশ্য এ যে, তা দার বিবেক ৰযক্তিদের 
লে পাপাচারের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার করা ঘায এবং তাব্ওয়া ও পনহেষগারীর প্রতি উৎসাহিত করা যায়। 

















ভীকা-৮৬. অর্থাৎসুরাহ। 

টীকা-৮৭. শানে নুঘূলঃ আসমা বিনতে আমীস যখন আপন স্বামী জাফর ইবনে আবী তালিবের সাথে হাব্শাহ্‌ থেকে ফিরে এলেন তখন নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বিবিগণের সাথে সাক্ষাত করে আরয করলেন, "নারীদের সম্পর্কেও কি কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছেঃ” 
তারা বললেন, “না” তখন আস্মা হুযুর বিশ্বকুল সরদার সাল্যারাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরঘ করলেন, “হুযুর! নারীগণ অতি 
ক্ষতি্ত।” এরশাদ ফরমালেন, “কেন?” আরয করলেন, “তাদের উল্লেখ মঙ্গল সহকারে হয়ই না, যেমনিভাবে পুরুষের হয়।” এর জবাবে এ আয়াত 
শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের দশটা মর্যাদা পুরুষদের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাদের সাথে এদের প্রশংসাও করা হয়েছে। 

উক্ত মৰ্যাদাগুলোর মধ্যে প্রথম মর্যাদা হচ্ছে- 'ইসলাম' যা খোদা ও রসূলের আন্গত্যেরই লাম, দ্বিতীয় হচ্ছে- ঈমান। তা হচ্ছে বিশুদ্ধ আকীদা বা ধর্ম- 
বিশ্বাস এবং যাহের ও বাতেন (গোপন ও প্রকাশ্য) এক হওয়া, তৃতীয় মর্ষাদা 'কুনৃত' অর্থাৎ আন্তাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য করা। 

ীকা-৮৮- এর মধ্যে চতুর্থ মর্যাদার বর্ণনা করা হয়েছে। তা হচ্ছে- সদুদ্দেশ্য এবং সতভাপূর্ণ কথা ও কাজ। এরপৰ পঞ্চম মৰ্যাদা- “ৈৰ্যে' বিবরণ; 
অর্থাৎ ইবাদতে নিযমানবর্তিতা বজায় রাখা । নিষিদ্ধ কাৰ্যাদি থেকে বিরত থাকা- চাই প্রবৃত্তির উপর যতই কঠিন ও ভারী হোক না কেন- আল্লাহ্র সৃষ্টির 


জন্য তা অবলম্বন করা উচিত। এরপর 
ফট মর্যাদা বিয়ের বিবরণ রয়েছে, যা | ৪৩৩ আহ্যাৰ 








মহ পারা $5২ 








আনুগত্যসমূহ ও ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে [হিকমত (৮৬) নিশ্চয়, আল্লাহ প্রত্যেক সৃষ্ষ 82861302148) ৬৮ 
অতরনমূহও আতা সহকারে বিনয়ী [বিষয় জানেন, সর্ব বিষয়ে অবহিত ০ 
হওয়া । এরপর সপ্তম মর্ধাদা'সাদৃক্াহর' ও ET 
বিবরণ, যা আল্লাহ্‌ তা'আলারপ্রদত্ সম্পদ ্ক্ডু 

থেকে তারই পথে অতিরিক্ত ও নফলরূপে 


< |৩৫. নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান 
অল বরা অতপর আম ম্থাদা |নারীগণ (৮৭), ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার 
১:১১: নারীগণ, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারীগণ, 
বাত আছে যে, মে বাকি তিস্তা সত্যবাদী পুর ও সত্যবাদী নারীগণ (৮৮), 
৮ [শীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারীগণ, বিনীত! 

এক দিরহাম সাদ্কাহ্‌ করে সে 
বীদের' জের তে পুরুষ ও বিনীত নারীগণ, দানশীল পুরুষ ও 





দানশীল নারীগণ, রোযা পালনকারী পুরুষ ও BRL 
বাকি রত মাসে ভজ দিবসসমূহ (১৬. | রোযা পালনকারী নারীগণ, স্বীয় ল্জাস্থানের 2s ee 
১৪ ও ১৫ তারিৎ)-এ তিনটা রোযা 16142 
পালন করে সে 'রোষাদারদের মধ্যে | পবিত্রতা বিফাযতকারী পুরুষ ও লক্াস্থাের PANG 
পবিত্রতা হিফাযতকারী নারীগণ এবংআল্লাহ্‌কে |. ০০ 





শাষিলহয় । এরপরনবস মর্যাদা চরিত্রের 


পিতার বিবরণ। ডা হচ্ছে এই যে, | অধিক ্মরণকারী পুরুষ ও ্রর্ণককারী নারীগণ- 


আপন লঙ্বাস্থানকে হিফাযত করবে আর 225 এল 
যা হালাল নয় তা থেকে বিরত থাকবে। দুলা 

সবশেষে দশম মর্যাদা "অধিক পরিমাণে |৩৬. এবংনা কোন মুসলমান পুরুষ, না কোন 94274465500 
আল্তাহ্‌কে স্বরণ করা'র বিবরণ ।-যিকর'- | স্বসপমান নারীর জন্য শোভা পায় যে, যখন 72 
এক মধ্যে আবী, হামদ, তাহ্লীল, |আত্রাহ্‌ও রমূল কোন নির্দেশ দেন তখন তাদের ৮ 
তাকবীর, (যথাক্রমে, আল্লাহর পবিত্রতা, [বয় ব্যাপারে কোন ইন্তিয়ার থাকবে (৮৯)! ৯০৩ 
প্রশংসা, বড়তু ও মহত ঘোষণা করা,) 
স্বোরআন পাঠ কৰা, ইল্মে বন শিক্ষা আনখিশ - ৫ 
করা ও শিক্ষা দেয়া, নামায, ওয়ায-নসীহত, সীলাদ শরীফ, নাত শরীফ পঠ করা_ সবই শামিল রয়েছে। 

কথিত আছে যে, বান্দা তখনই যিকুরকারীদের' মধ্যে গণ্য হয়, যখন সে দগ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শয়নরত- সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্র যিকর করে। 
চীকা-৮৯. শানে নুযূলঃ এ আয়াত যয়নাব বিনতে জাহশ্‌ আসাদিয়াহ্‌, তার ভাই আবদুল্লাহ্‌ ইবনে জাহ্‌শ এবং ভার মাতা উ্ায়মাহ্‌ বিনতে আবদুল 
মুত্তালিবের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। উমায়মাহ্‌ হুযুর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাযের ফুফী ছিলেন। 

খটনা এ ছিলো যে, যায়দ ইবনে হারিসাহ, খঁকে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আযাদ করেছিলেন এবং তিনি হুযরেরই সেবায় 
নিয়োজিত থাকতেন; হুর যয়নাবের জানা ভার (যায়দ) বিবাহের প্যগাম পাঠালেন । যয়নাব ও ভার ভাই তা গ্রহণ করেন নি।এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ 
হয়েছে। হযরত যরনাব ও তাঁর ভাই এ নির্দেশ শুনে রাজি হয়ে গেলেন। আর হুযুর বিশ্বকল সরদার সানা তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়দের 
বিবাহ তীর (যয়নাব) সাথে করিয়ে দিলেন। হুযূর (দঃ) তার মহর দশ দিনার, ঘাট দিরহাম, একজোড়া কাপড়, পঞ্চাশ মুদ্ (এক ধরণের পরিমাপ যস্তু, 
যার ওজন হয় দু রিত্ল । এক রিত্ল = আধ সের) খাদা এবং ত্রিশ সা' খেছুর দিলেন । 


যাসআলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, মানুষের জন্য হুযূর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা প্রত্যেকটা বিষয়েই 














ওয়াজিব বা অপরিহার্য আর নবী আলায়হিস্‌ সালামের মুকাবিলায কেউ আপন আঙ্থারও খোদ-সুখতার নয়। 

সআলাঃ এ আয়াত ছারা এটাও প্রমাণিত হলো যে, ‘নির্দেশ ( >=! )+ ০৯2৯৩ " কো অপরিহা্মতা) নির্দেশক হয়। 

বিশেষ ষব্যঃ কোন কোন তাফসীরে হযরত যায়দকে ক্রীতদাস বলা হয়েছে। কিন্তু এটা 'অন্যমনফতা ( 1...) থেকে মুক্ত নয়। কেননা, তিনি নিজে 

আযাদ ছিলেন। গেফতারীর কারণে, বিশেষ করে হুযুর (দঃ) আল্লাহ্‌র রসূল হিসেবে প্রেরিত হবার পূব, শরীয়ত মতে, কোন ব্যক্তিই 'দাস' বা 'মাষনূক' 

হয়ে যার না। তদুপরি তা" ছিলো 'ফাত্রাত-যুপ' নেবীবিহীন সময়) । ফাত্রাত কালীন সময়ের লোকদেরকে, হারবী"(কাফির-াষ্ট্ের লোক) বলাযায়না। 

(্েবাল'-এ এরপ বর্ণিত হয়েছে)। 

চীকা-৯০. ইসলামের; যা অতি মহান নি'মাত, ৰ 

চীকা-৯১. আযাদ করে। এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে- হযরত যায়দ ইবনে হারিসাহ্‌ । হুযুর তাকে আযাদ করে দেন ও ভাকে লালন-পালন করেন। 

চীকা-৯২. শালে নুযৃলঃ যখন হযরত যায়দের বিবা্‌ হযরত যয়নাবের সাথে হলো, তখন হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 

নিকট আল্লাহ তা'আলায় নিকট খেকে ওহী এলো যে, য়নাব আপনার পবিত্র বিবিগণের অন্তর্ভূক্ত হবেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট এটাই মজুর হয়েছে। 

তা এভাবে হলো যে, হযরত যায়দ ও বয়নাবের মধ্যে মিল হলো না। হযরত যায় বিশ্বকুল সরদার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে 
হী] হযরত যয়নাবের কটু কথা, কর্ণ ভাষা, 

অবাধ্যতা ও নিজেকে বড় মনে করার 

১৬ 41355428 | অভিযোগ করলেন। এভাবে বারংবার 





SASS, 
এপরঠেওলা 
|নিজের কাছেই থাকতে দাও (৯২) এবং BUSA | Ea 


চীকা-৯৪. অর্থাৎআগনি এ কথা প্রকাশ 


অন্তরের মধ্যে এ কথা (গোপন) রাখতেন, 


12১ 0 


[যেটাকে প্রকাশ করারই আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিলো 
(৯৪) এবং আপনি লোকদের সমালোচনার 
[আশঙ্কা করতেন (৯৫) । এবং আল্লাহ্‌ই অধিক 
[উপযোগী এ কথার যে, আপনি তাঁরাই ভয় 


করতেন না যে, যয়নাবের সাথে তোমার 
স্থায়ী মিল হতে পারে না, তালাক্‌ 
অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলাতাকে পবিত্র বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত 


করবেন আর এটা প্রকাশ করাই ছিলো 
আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত 

চীকা-৯৫. অর্থাৎ যখন হযরত যায়দ 
হর যয়নাবকে তালাক্‌ দিলেন, তখন 
[তিনি (দঃ) লোকজনের সমালোচনার 
আশঙ্কাৰোধ করলেন যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নির্দেশ তো রয়েছে "হযরত 
যয়নাবের সাথে বিবাহ্‌ করার; কিন্তু 
[তেমনি করলে লোকেরা এ সমালোচনা করবে যে, 'বিশ্বকূল সরদার সাল্লরাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এমন মহিলাকে বিবাহ করেছেন, যে ভাব 
মুখে বলা পুত্রের বিবাহাধীন ছিলো" উদ্দেশ্য এই যে, বৈধ কাজের ক্ষেত্রে অনর্থক সমালোচনাকারীদের দিক থেকে কোন আশঙ্কা না করা উচিত । 
টীকা-৯৬. এবং বিশ্বঞুল সরলার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ভয় সর্বাপেক্ষা বেণী রাখেন এবং সর্বাপেক্ষা অধিক তাকৃওয়াসমপনন, 
যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। 

টীকা-৯৭. এবং হযরত যায়দ হযরত যয়নাবকে তাণাক্‌ দিয়ে দিলেন। অতঃপর 'ইদ্দত' অতিবাহিত হলো । 

টীকা-৯৮. হযরত যয়নাবের ইদ্দত অতিবাহিত হবার পর তার নিকট হযরত যায়দ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পয়গাম (বিয়ের প্রস্তাব) 
লিয়ে গেলেন এবং তিনি মাথা চু করে পূর্ণ লজ্জাভরে ও আদব সহকারে ভর নিকট টু পয়গাম পৌছালেন +তিনি (হযরত যয়নাব) বললেন. “এব্যাপারে 
আমি আমার নিজস্ব মতামতের কোন দখল দিইনা । যা আমার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত, তাতেই আমি বাজি আছি।” এ কথা বলে তিনি (হযরত যয়নাব) 
আল্লাহ্র মহান দরবারে মনোনিবেশ করলেন এবং নামায আর করে দিলেন । আর এ আয়াত শরীক অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত যয়নাব এ বিবাহের ফলে 


অন্ত আনন্দিত ও গর্ববোধ করলেন । বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই শাদীর ওলীমা খুব বড় আয়োজন সহকারে সম্পন্ন 
করেন। 














চীকা-৯৯. অর্থাৎ যাতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, পোষাপুযের বিবির সাথে বিবাহ করা বৈধ । 

ীকা-১০০- অর্থাৎ আলাহ্‌ তা'আলা ভার জনা যা বৈধ করেছেন, আর বিবাহের ক্ষেত্রে যেই সুযোগ-সুবিধা তাকে দান করেছেন সে বিষয়ে পদক্ষেপ্রহণে 
কোন বাধা নেই। 

ভীকা-১০১, অর্থাৎ সখীগণ আলায়হিদুল সালামকে বিবাহের বিধয়ে বিশেষ সুযোগ-সুবিধাদি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্যদের তুলনায় অধিক বিবি তাদের 
জন্য হালাল করা হয়েছে । যেনন হযরত লাউল জালায়হিল্‌ সালামের একশ স্ত্রী ছিলেন, হযরত সুলায়মান আলায়হিস্‌ সালামের তিনশ স্ত্রী ছিলেন । এটা 
তাদের জলা বিশেষ বিধান; তাদের ব্যতীত অন্য কারো জন্য বৈধ নয়; না কেউ সেটার বিরুদ্ধে আপত্তি উথ্থাপন করতে পারে। আল্লাহ তা আলা আপন 
বান্দাদের জন্য, যার জন্য যেই বিধান দেন সেটার বিরুদ্ধে আপণ্ডি উথ্থাপন করার কী অবকাশ আছে? এতে ইহুদীদের খগন রয়েছে; যারা বিশ্বকুল সরদার 
সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে চারের অধিক বিবাহ করার উপর সমালোচনা করেছিলো । এতে তাদেরকে বলে দেয়৷ হয়েছেযে, এটা 
হুর স্কুল সরদার সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের জনয খাস বিধান, যেমনিভাবে পূর্ববর্তী নবীগণের জন্য বহুবিবাহের খাস বিধান ছিলো । 
পন সুতরাং তাঁকেই ভয় করা [জতভত জাহান নারাজ অত 

। 








[দিক থেকে তাদের প্রয়োজন মিটে যায় (৯৯)। | 0555068৯55৬ 


ভীকা-১০৩. সুতরাং হযরত যায়দেরও le নির্দেশ রী হয়েই থাকে। 








তিনি বাস্তবে পিতা নন। তা*হলে ভার বি 
লু রে সলা হল 1৩৮. নবীর জন্য কোন বাধা নেই একথায় যা| টি সা 
হতো না। কাসেম, তৈয়াৰ, ভাহের, নিজে (০) ওত 
ইব্রাহীম হুযূর (দঃ)-এর সন্তান ছিলেন; [আল্লাহ্‌র বিধান চলে আসছে তাদের মধ্যে, 146১ 

কিনু ভারা ই বল পর্যন্ত পৌছেন নি বে, [যারা পূর্বে অতীত হয়েছে (১০১) এবং আল্লাহ্‌র | LEN 
ভালেরকে পুরু" বলা যেতো! তারা | কাজ সুনির্দ্ধারিতই। 1/58455 
> hati ob ০ ৪) ৫৮৮৮৯ 
চীকা-১০৪, এবংসমস্ত রসূল হিতাকাজ্ী SAPO 00 
ও শ্রেহশীল। তদের প্রতি স্বান প্রদর্শন ৪ ০৮৮০ 
করা এবং আনুগতা প্রকাশ করা অপরিহার্য [গর Sr 
হবার কারণে আপন উম্মতের পিতা |৪০. সী 
হিসেবেআখ্যায়িত হন; বরংতীদেরপ্রতি হা, ১ 186৫. 
কর্্যখকৃত পিতার ধতিকর্তব্য অপেক্ষা 28054 
বণ বেশী। কিনতু এতদসকেও উন্মত টি tes 
প্রকৃত সন্তান হয়ে যায় না এবং প্রকৃত 6 (85৩৬1 
সন্তানদের সমন্ত বিধান- উত্তরাধিকার - ছয় 


ইত্যাদি তার জন্য প্রযোজ্য হয় না। 3 | 1983 এত 
চীকা-১০৫. অর্থাৎ সর্বশেষ নী অর্থাৎ | AE 
নৰ্যতের ধারা ভার উপরইসমা্হযেছে। | ৪২. এবং সকাল-সন্ধ্যায় ভার পরিত্রতা ৪ 3 
তার নন্য়তের পর কেউ নবৃয়ত পেতে | ঘোষণা করো (১০৬) । | ০০৮৫ 
পারেনা। এমনকি, যখন হযরত ঈসা 

৪৩. তিনিই হন, যিনি দরদ প্রেরণ করেন |. 9৩282 
তখন যদিও তিনি নব্য পূৰ্বে জেবাদেরউর পর কিরিশভাগগ(০৭৮1] 
পেয়েছিলেন, কিছু অবতরণের পর্ব তিনি নি 
শরীয়তে মুহাশ্মদী (দঃ) অনুসারে কাজা 
করবেন এবং এ শরীয়ত অনুযায়ী নির্দেশ দেৱেন ও তাঁরই ্রিা অর্থাৎ কা'বা মু'আয্যামার দিকে মুখ করে নামায প্ড়বেন। 
হুযুরের (দঃ) সর্বশেষ নবী হওয়া নিশি৩ ও অকাট্য । কোরআনের আয়াতও এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে আর “সিহাহ'-এর বহু সংখাক হাদীস, যেগুলো 
“সুতাওয়াতির'-এর পর্যায়ে পৌছে, দারা প্রমাণিত ফে হুর সর্বশেষ নবী ভার পরে কেউ নবী হবে না যে কেউ হুযূরের নব্যতের গর অন) কারো পক্ষে 
নব্যত পাওয়া সম্ভব বলে জানে, সে 'খতমে নবৃয়ত'-কে অস্্ীকার করে এবং কাফির ও ইসলাম বহির্ভূত 
টীকা-১০৬. কেননা, সকাল ও সন্ধ্যার সময়গুলো হচ্ছে দিন ও রাতের ফিরশতাদের একব্রিত হওয়ার সময়। এ কথাও বলা হয়ছে মে, দিন ও রাতের 
পরাতগুলো উল্লেখ করে সার্বক্ষণিক হিকরের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। 
চীকা-১০৭, শানে নুষূলঃ হযরত আনাস্‌ রাদযারলাহু তা'আলা আনৃহ বলেন যে, যখন আয়াত (৮:14 $85445585 Outer হলো 
তখন হযরত ি্দীকে আকবর রাদিয়ান্যাহ্‌ তা'আলা আনহু আরয করলেন, "হে আল্লাহর রসূল. সাল্লাল্াহ তা'আলা আলাযকা ওয়া সাল্লাম?) যখন আপনাকে 
আরাহ্‌ তা'আলা কোন অনুগ্রহ ও মর্যাদা দান করেন, তখন আমরা অনুগহ-রার্থীদেরকেও আপনার মাধ্যমে দান করেন।” এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা এ 











আয়াত শরীফ নাযিল করেন। 


ীকা-১০৮- অর্থাৎ কুফর, নির্দেশ অমান্য করা ও খোদাকে না চেনা ইত্যাদির মতো অস্থকাররাপি থেকে সত্য, সৎপথ এবং আল্লাহর পরিচিতির আলোর 
দিকে পথ প্রদর্শন করেন। 


ীকা-১০৯. 'সাক্ষাৎকাল' ছারা হয়ত 'মৃত্যুকাল' বুঝানো হয়েছে অথবা 'কবর' থেকে বের হবার সময় বুঝানো হয়েছে, অথবা “ভান্াতে বেশ করার সময়'। 
বর্ধিত হয় যে, হযরত মালাকুল মওত কোন মু খিনের রূহ তাকে সালাম না করে হনন করেন না । হযরত ইবনে মসউদ রাদিয়াল্লা তা'আলা আনহু থেকে 
বর্ণিত, যখন “মালাকুল মওত' মুনের রূহ হনন করার জন্য আসেন তখন বলেন, “তোমার প্রতিপালক তোমাকে লালায় বলছেন” এটাও বর্ণিত হয় 
যে, মু'মিনগণ যখন কবর থেকে বের হবেন, তখন ফিব্রিশৃতাগণ নিরাপত্তা বা শান্তির সুসংবাদ হিসেবে তাদেরকে সালাম করবেন । (জুয়াল ও খাধিন) 


ঢীকা-১১০. লে (২-৯, )- রদ হত বকর (যাযিৰ-হাযির) করা বু উত্তম অনুবাদ । ইমাম রাণেবের প্রসিন্চ 
2 41 EAI BSG IIIA অৰথাৎ-১৮০০১ ও ৪৯৮৯০ 
এরঅর্থ হচ্ছে- ঘটনাস্থলে প্রত্যক্ষভাবে 
দেখার সাথে হাযির থাকা-চাই সেই 
81 দেখ কপালের চোখে হোক কিংবা 
[দিকে বের করে আনেন (১০৮); এবং তিনি গস লেগ: পয তর দত | অন্তরের চোখে হোক। আর 'সাক্ষী'কেও 
[ফুদলযানদের উপর দয়ালু 82৫ এজন্য ১৯৬ বলা হয়, যেহেতু 
55... তাদের জন্য সাক্ষাতের সময়ের টির সাক্ষী সচক্ষে অরলোকনের মাধ্যমে যেই 
অভিবাদন হবে *সালায* (১০৯) এবং তাদের |. 8০825 সপ জ্ঞান রাখে অবর্ণনা করেথাডে । বিশবকুল 
[জন্যসম্মানজনক পুরষ্কার শরতৃত করে রেখেছেন। 12 | সৰদার সারারাছ ভা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম সমগ্র জাহানের প্রতি প্রেরিত । 

৪৫. হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! নিশ্চয় 57 
আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি ‘টপস্থিত' ্ )। 
“পর্যবেক্ষণকারী' (হাযির-নাখির )করে (১১০), পিছলা তোতা NHS 


uf বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হযূর পুরনূর 
সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীক্ষপে (১১১); সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্াষ 


দ্্য়ামত পৰ্যন্ত অনাগত দিনেরও সমস্ত 
সৃষ্টির জন্য সাক্ষী এবং তাদের কর্ম ও 
কার্যকলাপ, সত্যাযন ও প্রত্যাখ্যান, 
হিদায়ত ও গোমরাহী- সবই স্বচক্ষে 
ORT ছাদ ফরযাচ্ছেন। (আবুস সাউদ, 
55555571582 | ঈন ১১১, অপ সখানদারদেরকে 
845151154] শা তা কাপ 
লাহান্াবের শান্তির তয় ভলান । 
110940146 | টীকা-১১২. অর্থাৎ সৃষ্টিকে আল্লাহ্র 
টু 2ভ | সন 
র ভীকা-১১৩. * 1১. (সিরাজ)- 
এর অনুবাদ- সূর্য'। এটা কোরআন 
করীমেরই সাথে পরিপূর্ণ সামজস্যম়। 
ালনি্া - ক | পূ্যাকে 'সিরাল" বলা হয়েছে। যেমন- 
সূরা নৃহ'-এ ৮ ৩-০১)।০-০৯5 ; আর শেষ পারার প্রথম সূরায় এরশাদহয়েছে- ৯ 5 21201555 প্রকৃতপক্ষে, হাজার 
হাজার সূর্য অপেক্ষাও অধিক আলো হুর (দঃ)-এর নৃয়তের 'নূরই' দান করেছে। জার তিনি (দঃ) কুফর ও শিকের গাঢ় এন্ধকারকে স্বীয় ৰাস্তবতা 
বিকিরণকারী 'নূর' দ্বারা দৃ্ীভূত করে দিয়েছেন, সৃষ্টির জন্য আল্লাহর পরিচিতি ও একববাদ পর্যন্ত গৌহার পথসমূহ সচ্ছল ও সুস্প্ট করে দিয়েছেন। 
পৰথভ্টতার অন্ধকার উপত্যকায় পথহারা লোকদেরকে স্বীয় হিদায়তের আনে৷ দারা সঠিক পথে এনে দীড় করিয়েছেন এবং নবৃয়তের জ্যোতি দ্বারা হদয় 
ও অস্তরচক্ধু এবং মন ও আত্মাণ্ডলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন।পুকৃতপক্ষে, ভার (দঃ) বরকতময় অস্তিত্ব এমন এক বিশ্ব আলোকিতকারী সূর্য, যা হাজার 
হাজার সূর্যই তৈরী করেছে। এ কারণে. তাঁর গুণাবলীর মধ্যে * 25-4 ' আলোকদানকারী)ও এরশাদ হয়েছে। 
জীকষা-১১৪. যতক্ষণ পর্যন্ত না এ সম্পর্কে আত্যাহ্‌ ত'ালা পক্ষ খেকে কোল নির্দেশ দেয়া হয়। 


টীকা-১১৫. মাসৃত্বালাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যদি স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়, তবে তার উপর 'ইদ্দত' পালন করা ওয়াজিব 
নয়। 


























যাঙ্আলাঃ “বিশু নির্জনতা" ( ৯১১০ ৩১১১ অৰ্থাৎ এমন এক স্থানে স্বামী ও রী একত্রিত হওয়া, যাতে সঙ্গমে কোন বাধা না থাকে)ও সী 
হাসের শামিল। সুতরাং এমন নির্জনতা পর তালাক দিলে ইদ্দত’ পালন করা ওয়াজিৰ হবে; যদিও সঙ্গম সংঘটিত না হয়। 

যাস্ত্বালাঃ এ বিধান মুমিন-নারী ও কিতাব-নারী উভয়ের জনা প্রযোজ্য । কিন্তু আয়াতে মু'মিন ারীদেরকেই উল্লেখ করা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, বিবাহ মু'মিন নারীকেই করা উত্তম । 

টীকা-১১৬. মাসূতালাঃ অর্থাৎ্যদি তাদের 'মহর' নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে 'নির্জনতা' (+৯)-এর পূর্বে তালাক্‌ দিলে স্বামীর উপর 'অর্দ্ধক হর" 
ওয়াজিব হবে। আর যদি মহর নির্ধারিত না হয়ে থাকে, তবে এক সেট কাপড় দেরাই ওয়াজিব, যাতে তিনটা কাপড় থাকে: 

চীকা -১১৭. উত্তমক্ূপ ছেড়ে দেয়া এ ঘে, তাদের গাপাসমূহ তাদেরকে যথাযথভাবে প্রদান করা হবে, তাদেরকে কোনকপ ক্ষতির সম্ুীন করা হবে না 
এবং তাদেরকে রুখে রাখা যাবে না। কেননা, তাদের উপর ইদ্দত নেই। 

টীকা-১১৮. 'মহর' নগদ প্রদান করা এবং 'আক্দ'-এর সময় তা নির্ধারণ করা উত্তম: হালাল হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত নয়। কেননা, 'মহর' নগদ হিসাবে 
দেয়া অথবা তা নির্ধারিত করা 'শ্রেয়' মাৱ { ১31), ওয়াজিব নয়। (তাফসীর-ই-আহমদী) 

চীকা-১১৯. যেমন হযরত সয় ও হযরত জয়া, যাদেরকে বিশ্বকুল সরদার পাল্লা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আযাল করেছিলেন এবং ভাদেরকে 
বিবাহ করেন 

আস্আলাঃ ‘ গণীয়াতেমধ্যে পাওয়ার উল্লেখাও একটা শে পন্থার বিৱরণ দেয়ার জন্যই । কেননা, হাতের মালিকানাধীন দাসীগণ- চাই ক্রয় করার মাধামে 
মালিকানাধীন হোক অথবা দান ( < ১4 ) অথবা উত্তরাধিকার সৃতে অথবা ওসীয়ৎ সূত্রে খা হোক- ধসবই হালাল। 





টীকা-১২০. ‘সঙ্গেহিজরত করার' শর্তও [জুভত ভাল ৰ টু 
উৎকৃষ্টতারবিবরণমাত্র কেননা, হিজরত 

করা বাতিবেকেও তাদের মধ্যোপ্রাচোকের | সুতরাং তাদেরকে কিছু উপকারজনক সামগ্রী (5০ FELIS ALS 
সাথে বিৰাহ হালাল । এটাও হতে পারে |দাও(১১৬)এবংউত্তমর্ধপে ছেড়ে দাও (১১৭) । 


যে, বিশেষ করে, হুর জনয বসব নারী | 2০. বাদদাতা রি: 
হালাল হও এ ভালোই যে, |< সন হেঅদুশোর সংবাদদাতা লব] আমি ও 
ডে হানী বিনতে আবী ভালিবের বর্ণনা [|বিবিগণকে, যাদেরকে আপনি মহর প্রদান 
সেদিকে ইঙ্গিত বহন করে। * করেছেন (১১৮) এবং আপনার হাতের মাল 
চীকা-১২১. অর্থ এ যে, আমি আপনার |দাসীগণকে, যা আল্লাহ্‌ আপনাকে গলীমতের 
জন্য ও মু'মিন নারীকে হালাল করেছি, | মধ্যে প্রদান করেছেন (১১৯) এবং (বিবাহের 
যেমহর ড়া ও বিবাহের জন্য কোন শর্ত | জন্য হালাল করেছি) আপনার চাচার কন্যাগণ, 
ব্যতিরেকেই নিজ সত্তাকে নিভে আপনাকে [আপনার ফুকীর কন্যাগণ, মাযার কন্যাগণ এবং 
‘হিবা' ( (১2) বা দান করে, এ শর্তে | খালার কন্যাগণ, যারা আপনার সাথে হিজরত 
যে. আপনিও তাকে বিবাহ করার ইচ্ছা |করেছে (১২০) এবং ঈমানদার নারী, যদি সে 
করবেন । হযরত ইবনে আববাস [বয় প্রাণ (সত্তা) নবীর জন্য সমর্পণ করে, আর 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ্মা বন্দে যে, |যদি লবীও তাকে বিবাহাধীন আনতে চান 
তাতে ভবিষ্যতের বিধান বিবৃত হয়েছে। [(১২১)। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য, 
কেননা, আয়াত লাখিল হবার সমর পর্যন্ত | উদ্বতের জন্য নয় (১২২) । আমি জানি যা আমি 
হুযূর (দঃ)-এর বিবিগাণের মধ্য থেকে রি 
কেউ এমন ছিলেন না, যে নিজেকে দান _- 
(142) করার মাধ্যমে হুযুরের স্্রী হিসেবে ধন্য হন। আর (এরপর) যেসব মু'মিন বিবি নিজ সত্তাকে নিজেরা হুযুর দিশ্বকুল সরদার সালতা্লাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামদের বরকতমযী স্ত্রী হবার জন্য সোপর্দ করে দেন তারা হলেন- মায়মুনাহ্‌ বিনতে হারিস, খাওলা বিনতে হাকীম, উচ্মে শরীক এবং 
যয়নাৰ বিনতে শুযায়মাহ্‌ ৷ (তাফসীর-ই-আহমদী) 
টীকা-১২২. অর্থাৎ বিবাহ হর ব্যতিরেকে, বিশেষ করে, হুযুর (দঃ)-এর জন্য বৈধ; উত্মতের জন্য নয় উম্মতের উপর সর্বাবস্থায় মহর ওয়াজিব। যদিও 
% স্মতৰ্ব্য যে, ছযুর সাল্লান্যাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের চাচা বারজন এবং ফুফী ছিলেন ছয়জন 

চাচাগণ হলেন ঃ ১) হারিস, ২) আব তালিব, ৩) যোবায়র, ৪) আবদুল কা' বাহ. ৫) হামযাহ ৬) মুক্ধাওয়াম, যার নাম মবগীবাহ. ৭) দিরার, ৮) আবদুল 

ওযা, যার “কৃনযাৎ' (উপনাম) আবু লাহাব. ৯) আজ্মাস, ১০) কাসায. ১১) 'সঈয়াক্‌ ও ১২) হাজাল। 

তাদের মধ্যে হযরত আজাস ও হযরচ্চ হামযাহ্‌ ঈমান এনেছেন । বোদিযা্তাহ তা'আলা আন্ত) 

কষুীগণ হলেন? ১) উদ্মে হাকীম, খাঁর লাম কায়দা, ২) আতিকাহ্‌, ৩) বারাফ, 8) আরওয়া, ৫) উমায়মাহ্‌ ও ৬) লকিয়যাহ। 

তাদেৰ মধ্যে হযরত সফি়্যা্‌ সমান এনেছিলেন আতিকাহ্র ইসলাম ্রহণ করা সশ্পর্কে মতভেদ আছে। 

চাচাত বোন হলেন আটজনঃ ১) সাব্া-আহ্‌, ২)উ্ুল হাকাম, ৩) উদ্বেহানী ,৪) ভুহানাহ্‌ ,৫) উদ্বেহাবীবাহ ,৬) আমেনা, ৭) সফিয়্যাহ্‌ ও ৮) আরোয়া । 

হুর (দঃ) তাদের মধ্যে কারো সাথে বিবাহ করেন নি। (মহল বয়ান ও নূরুল ইরফান) 




















ই মহর নিষ্কারণ না করে কিংবা দ্রেচ্ছায় 'মহর' প্রদানে অস্বীকৃতি গুকাশ করে। 
আস্জ্দালাঃ বিবাহ ৭ ২৯ (দান) শব্ধ দ্বারাও বৈধ 
ঈকা-১২৩. অর্থাৎ বিবিগণের জন্য যা কিছু পদ্ধারণ করেছেন- হর, সাক্ষী, পালার অপরিহার্যা এবং চারজন বিবি পর্যন্ত বিবাহ করা । 


স্বাস্জালাঃ এটা দার প্রতীয়মান হলো যে. শরীয়তের মধ্যে মহরের পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার নিকট নির্ধারিত রয়েছে। তা হচ্ছে- দশদিরহাম, যা অপেক্ষা 
কত নির্ধারণ করা নিষিষ্চ। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। 


ন্া-১২৪. যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আপনার জনা লারীগাণকে শুধু নিজেদের দান কনে রত বরণের মাধ্যমে বিনা মহবেই হালাল করা হয়েছে। 
চীকা-১২৫. অর্থাৎ আপনাকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, আপনি যে স্্রীকেই ইচ্ছা করেন পাশে রাখুন এবং বিবিগণের মধ্যে পালা নিষ্ধারণ করুন কিংবা 
লা-ই করুন । কিন্তু এ ইখতিয়ার প্রাপ্ত হওয়া সত্বেও বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয় সাল্লাম সমস্তপবিত্রবিবিগণেরপ্রতি সমতা রক্ষা করতেন 
এবং তাদের পালাসমূহ সমান রাখতেন । হযরত সওদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ব্যতীত; তিনি আপন পালার দিনটা হযরত উদ্দুল মু'মিনীন আয়েশা 
লীনা রাদিয়ান্তাহ তা'আলা আন্হাকে দান করেছিলেন আর রসূল করীমের দরবারে আরয করেছিলেন, “আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমার হাশর 
আপনার পবিত্র বিবিগণের মধ্যে হোক।” 


রী হন্ত "আয়েশা বাদিয়াল্লাহ তা'আলা 

আনহা থেকে বর্ণিত যে, এ আয়াত এসব 
নানীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, খারা স্বীয় 
প্রাণ হুযুর (দঃ)-কে উৎসর্গ করেছিলেন। 
আর হ্যুরকেও ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে 
যেন তিনি তাদের মধ্য থেকে যাঁকে চান 
গ্রহণ করুন এবং তকে বিবাহ করুন আর 

















যাকে চাল গ্রহণ করতে অনবীকায় কুন । 

চীকা-১২৬. অর্থাৎ পবিত্র বিবিগণের 

(১২৫) এবং যাকে আপনি দূরে সরিয়ে মধ্যে আপনি যাকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন 

আপনিকামনাকরলে তাতেও LEA কিংৰাযার পালা বাতিল করেছেন আপনি 

'পনার কোন গুনাহ নেই (১২৬) ৷ এ বিষয়টা চি যখনই ইচ্ছা তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ 

এরই নিকটতর যে, তাদের নয়নসমূহ জুড়াবে করুন এবং তাকে ধন্য করুন- আপনাকে 
এর ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। 









৫৯. তাদের পর (১২৮) অন্য কোন নারী 
আপনার জন্য বৈধ নয় (১২৯) এবং এওনয় যে, 
|তাদের পরিবর্তে অন্য বিবি হণ করবেন (১৩০), 
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আপনাকে তাদের সৌন্দর্য বিস্মিত করে; 
দাসী আপনার হাতের মাল (১৩১)। 
আনহিল্প - ৫ 












ঢীকা-১২৭. কেননা, যখন ভারা এ কথা 
জানবেন যে, এ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার 
আপনাকে আল্লাহ্‌ তা'আলারনিকট থেকে 
দান করা হয়েছে, তখন তাদের হৃদয় 
অশান্ত হয়ে যাবে । 

টীকা-১২৮. অর্থাৎ এ নয়জন বিবির 
পর, যারা আপনার বিবাহাধীন আছেন, 
যাদেরকে আপনি ইখতিয়ার দিয়েছেন, 
অতঃপর তারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও ভার 
রসূলকেই ইখতিয়ার করেছেন। 


চীকা-১২৯. কেননা, রস্বুলাহ সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের জনা বিবিগণের নির্ধারিত সংখ্যা (৮০ ) হচ্ছে ‘নয়’: যেমন- উম্মতের 
বন্য চার 

ীকা-১৩০. অর্থাৎ তাদেরকে তাপাক্‌ দিয়ে তাদের স্থলে অন্যান্য পারীখে বিবাহ করা- এমনও করবেন না । এ বিবিগশের এ সন্মান এ জন্য যে, যখন 
হু বিশ্বকুল সরদার সন্লান্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন, তখন তারা আল্লহ ও রসূলকেই ইখতিয়ার করেছিলেন 
আর দুনিয়ার সুখ- শান্তিকে পরিত্যাগ করেছিলেন । সুতরাং রসূল করীম সা্লাগ্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাস্াম ভাদেরই উপর যথেষ্ট করেছেন। শেষ পর্মত্ত 
এই বিবিগণহ হের (দঃ) সেবায় নিয়োজিত থাকেন হযরত আয়েশ ও উদ সালমাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আশ আন্ছযা থেকে বর্ণিত পরে হযূরের জনয 
হালাল করে দেয়া হলো যে, তিনি যত সংখ্যক, নারীকেই চান, বিবাহ করতে পারেন। এতদৃষ্টিত্তিতে, এ আয়াত “মানসুব'ব রহিত ৷ আর এর রহিতকারী 
(০১১ ) হচ্ছে আয়াত. ২২৬৯1 5১154 ৮১:১0, (অৰ্থাৎ আমি আপনার জন্য হালাল করেছি-আপ আয়াত) 

টীকা-১৩১. সুতরাং তা আপনার জন্য হালাল । এরপর হযরত মারিয়া ক্বিতিয়াহ্‌ হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 
ষালিকানাধীনে আসেন । আর তারই গর্ভে হমূর (দঃ)-এর পুত্র হযরত ইব্রাহীম জন গ্রহণ করেন। তিনি শৈশবেই ওফাত পান। 


ীকা-১৩২. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, ঘর পুরুষেরই হয়ে থাকে। এ কারণেই তার নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করা উচিৎ] স্বামীর 
ঘরকে ্রীর ঘরও বলা হয়, এ দৃষ্টিকোণ্‌ থেকে যে, সেও তাতে বসবাসের অধিকার রাখে । এ কারণেই আয়াত 6৮০৯:২৯৯ ৬ ০:১১1১- 
এর মধ্যে ঘরসমূহের সব তদের সাথে করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাম ওয়াসাল্লামের বাসস্থানসমূহ, যেগুলোর মধো হুযুর (দঃ)- 
এর পবিত্র িবিগণের আবাস ছিলো আর হুযূর দৃষ্টির অন্তরালে তাশরীফ নিয়ে যাবার পরও তার জীবিত থাকা পর্যন্ত সেুলোতেই অবস্থান করেন, সেগুলো 
হরেরই মালিবাধীন ছিলো। আর হুযূর আলায়াহিস সালাত ওয়াস্‌ সালাম পবিত্র বিবিগণঞে সেগুলো দান করেন নি বরং বসবাস করার অনুমতি 
দিয়েছিলেন। একারণে পবিত্র বিবিগণের ওফাতের পর সেগুলো তাঁদের ওয়ারিশগণ পাননি;বরংমসজিদ শরীফের অন্তত করে নেয়া হয়েছে, যা ওয়াকুফের 
শাখিল। আর সেগুলোর উপকার সমস্ত মুসলমানের জন্য ব্যাপক । 


টীকা-১৩৩. এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, নারীদের জনা পর্দাঅপরিহার্য। আর পরপুকুষনের জন্য কারে ঘরে বিনানৃষতিতে প্রবেশ করা বৈধনয়।আাত 
যদিও বিশেষ করে রদূল পাকের পবিত্র বিবিগণের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর বিধান সমস্ত মুসলিম নারীর জন্য ব্যাপক 

শানে নৃযূলঃ যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'্বালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত যয়নাবকে বিবাহ করেন এবং 'ওলীমা' (বিবাহোত্তর ভোজের 
আয়োজন)-এর প্রতি সাধারণ দাওয়াত 
দিলেন তখন দলে দলে মুসলমানগণ 
আসতে লাগলেন এবং আহার সমাপ্ত 
করেচলে যাচ্ছিলেন। পরিশেষে, ভিনজন ৬৩3505%৩5 E 
লোক এমন ছিলেন, খারা আহার করার 

পরও বসে রইলেন এবং তারা দীর্ঘ 
আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করেদিলেন ও 
দর পরত অবস্থান করসেন। মর 
ছোট ছিলো বলে ঘরের লোকজনের কষ্ট 
হলো। এই অসুবিধার সৃষ্টি হলো যে, 
তাদের কারণে নিজেদের কোন কাজকর্ম 





পারা ৪২২ 





করতে পারেন নি। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু ) জর 
তা'আলা আলারহি ওয়াসাল্লাম উঠে হা, টার্ন 
গেলেন এবং পির বিবিগরণের তে টি পি ১১, 
কামরাগুলোতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ৩8836853988 
সেখান থেকে বরে আবার তাশরীফ রে 95 
আনলেন। তখনও পর্যন্ত 8 নোকগুলো টি রে 
তাদের আলাপেই রত ছিলেন। হুযুর [দিতে সংকোচবোধ করতেন (১৩৬)। আল্লাহ্‌ 5s 
পুনরায় ফিরে গেলেন। এটা দেখে এ [সত্য বলতে সংকোচবোধকবেন না। এবংযখন 
(লোকগুলোরওনাহয়ে গেলেন ।অতঃপর [তোমরা তাদের নিকট থেকে (১৩৭) কিছু পচা রি 

১৯৯ 
হুযূর আক্দাস্‌ সারান্তাহ তা'আলা ০৯৪৩ 5 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম বরকতময় গৃহে al 


প্রবেশ করলেন এবং দরজার উপর পর্দা 
ঝুলিয়ে দিলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত 
শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এথেকে বিশ্বকুল 
সরদার সাপ্াল্লাহ তাআলা আলায়হি 
ওয়াসান্তামের পরিপূর্ণ লঙ্গাবোধ, 
বপান্যাতার শাল এবং সুন্দর চরিত 
অয়ন হয়। যেহেতু, একা পরায্নাজন সত্ত্বেও সাহাবীদেরকে এ কথা বণেল নি যে, এখন আপনারা চলে যান; বরং যেই পন্থা অবল্বন বল্লেন, তা 
সুন্দর আদবের উৎকৃ্টতম শিক্ষা দেয়। 

ঢাকা-১৩৪. যাস্আলাঃ এ থেকে বৃবা গেলো যে, দাওয়াত ব্যাতিরেকে কারো নিকট খাওয়ার জন্য যাওয়া উচিত নয়। 

ীকা-১৩৫. যেহেতু তা ঘরের লোকদের কষ্ট এবং তাদের অসুবিধার কারণ হয়। 

ভীকা-১৩৬. এবং তাদেরকে চলে যাবার জন্য বলতেন না। 

চীকা-১৩৭. অর্থাৎ পবিত্র বিনিগণের নিকট খেকে 

ঢীকা-১৩৮, যে, প্ররোচনাসমূহ ও ভীতিজনক বস্তুসমূহ থেকে নিরাপদে থাকে 

ভীকা-১৩৯. এবং এমন কোন কাজ করো, যা হুযুর পাক সান্যাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়ারামের পবিত্রতয হৃদয়ে কষ্টদায়ক হয়। 














ীকা-১৪০. কেননা, যে যহিলাকে রসূল করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করেন তিনি হুযূর ব্যতীত অন্য সবারই উপর স্থায়ীভাবে 
হারাম হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে, এ সমস্ত দাসী, যারা হুযুরের ষেদযতের সুযোগ পেয়েছে এবং সহবাসের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছে তারাও অনুরূপভাবে 
সবার জন্য হারাম। 

টাকা-১৪১. এতে এ মর্মে ঘোষণা রয়েছে যে. আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বহু বড় মহত্ব দান করেছেন 
এবং তাকে সম্মান করা প্রত্যেক অবস্থার ওয়াজিব করেছেন। 

চীকা-১৪২. অর্থাৎ ও বিবিগণের উপর কোন গুণাহ্‌ নেই যদি তারা ও সমস্ত লোকের নিকট থেকে পর্ণা না করেন, যাদের সম্পর্কে আয়াতে সামনে উল্লেখ 
করা হচ্ছে- 

শানে নুযূলঃ যখন পর্দার বিধান অবতীর্ণ হলো, তখন নারীদের পিতা, পুত্রগণ এবং নিকটাত্খীয়গণ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলে, “হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা্লাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্াম)! আমরা কি আমাদের যাতা ও কন্যাদের সাথেও পর্দার 
বাই৷ থেকে কথাবার্তা বলবো?" এর জবাবে এ আয়াত শী অবতীর্ণ হয়েছে 

টাকা-১৪৩. অর্থাৎ এসব নিকটাত্মীয়ের সামনে আসা ও তাদের সাথে কথাবার্তা বলার মধ্যে কোন পাপ নেই। 


টীকা-১৪৪. অর্থাৎ মুসলমান বিবিগণের সম্মুখে আসা বৈধ । আর কাফির নারীদের থেকে পর্দা করা ও স্বীয় শরীর গোপন করা অপরিহার্য। শরীরের এ 
অংশ ব্যতীত, যা ঘরের কাজকর্ম করার জন্য খোলা জরুরী হয় (পুমাল) 

সূরা £৩৩ আহ্যাৰ [সত চীকা-১৪৫. এখানে চাচা ও মাযাদের 
উল্লেখ সুস্পষ্টভাবে করা হয়নি। কারণ, 





এবং না এও যে, ভার পরে কনো ভার 


|ৱিবিশণকে বিবাহ করবে (১৪০); লি-স্স এটা Tt TS || ভারা িভাদের অন্তু 
আল্লাহ নিকট বড় জঘন্য কথা (১৪১)। 5৩75310 | জীকা-১৪৬, বিশ্বুল সরদার সাল্লাল্রাহ 
(৫৪. যদি তোমরা কোন কথা প্রকাশ করো, SSIES তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ভুতি 
অথবা গোপন করো,তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু EAE দরদ ও সালাম প্রেরণ করা ওয়াজিব- 
'জানেন। 


প্রত্যেক মজলিসে হুমুরের নাম 
টি এটির 5] উল্লেখকারীর উপরও, শ্রবণকারীর 
ডে রি উপরও, একবার । এর অধিক মুস্তাহাব ৷ 
2৩. hee = এটাই হচ্ছেনির্ভরযোগ্য অভিমত এটাই 
355485956300 | আ্কাংশের অভিযত। আর নামাযের 

$%৫ রর ৫] শেষ বৈঠকে 'তাশাহহদ'-এর পর দরূদ 


৪3225 পাঠ করা সুন্নাত । হযূবের সাথে পরপরই 
220064 | ভর বংশধর, সাহাবীগণ ও অন্যান্য 


24228 | | মু মিনদেরপ্রতিওদরূদ থেরণ করা যেতে 


AE পারে। অর্থাৎ দরূদ শরীফের মধ্যে ভার 

হে ঈমানদারগণ! ভার প্রতি দরূদ ও খুব সালাম সি পৰিত নামের পর তাদেরকে অন্তত 

প্রেরণ করো (১৪৬) । করা যেতে পারে; কিছু আলাদাভাবে 

রি হুযুর (দঃ) ব্যতীত তাদের মধ্যে অন্য 

৪:৯০ কারো উপর দরূদ পাঠ করা মাক্রূহ। 

মাস্ত্বালাঃ দরূদ শরীফের মধ্যে হুমুরের বংশধর ও সাহাবীগণের উল্লেখ করার নিয়ম সুন্নাতে মুতাওয়ারিসাহ্‌ (বা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত নিয়ম) । একথাও 
বলা হয়েছে যে, 'আ-ল্‌" বা হুযূরের বংশধরগণের উল্লেখ ব্যতীত গৃহীত হয়না। 


দরূদ শরীফ আল্াহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী করীম সালল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসন্যাযের প্রতি সম্মান প্রকাশ করাই (দরূদ) । 

আলিমগণ 2-25+ ৬:০4 +%/-এর অর্থ এটাবর্ণনা করেছেন যে, “হে প্রতিপালক! মুহাত্মদ মোস্তফা সারালাহ তা'আলা আলায়ছি ওয়াসাল্লামকে 
মহন দান করুন- দৃ্িয়ায় ভার ীনকে উন্নত ও তার "দাওয়াত | দ্বীনের প্রতি আহ্বানকে বিজয় দান করে, তার শরীয়ওকে থিতু দান করে আর পরকালে 
তার সুপারিপগরহণ করে, ভর পুরস্কার বৃদ্ধি করে, পূর্ব ও পরব্ীদের উপর তার শ্েষ্টতুক প্রকাশ করে এবংনবীগণ, বসূলগণ, ফিরিশ্তাকুল এবং সমন 
সির উপরে তা মর্যাদাকে উঁচু কবে । 

মাস্আলাঃ দক্ষদ শরীফের অসংখ্য বরকত ও ফবীলত রয়েছে। 

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, “দরূদ গ্রেরণকারী যখন আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ 
করে, তখন ফিরিশ্ভাগণ তার জনয মাগফিরাতের প্রার্থনা করেন” 


ভ্ুসলিম শরীফের হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, যে কেউ আমার প্রতি একবার দরূদ প্রেরণ করে, আল্লাহ্‌ তা" আলা তার উপর দশবার প্রেরণ করেন। 




















তিরমিযী হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- কৃণণ এ ব্যক্তি, যার সম্মুখে আমার উল্লেখ করা হয়, আর সে দরূদ পাঠ করে না। 


টীকা-১৪৭. এ কষ্টদাতাগণ হচ্ছে কাফির সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ্র শানে এমনসব কথাবার্তা বলে যেগুলো থেকে তিনি সম্পূর্ণ পৰিভ্র। আর রদৃূল করীম 
সাল্লা্তাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে। তাদের উপর উভয় জাহানের অভিসম্পাত রয়েছে। 


ভীকা-১৪৮. পরকালে । ক নত 


৫৭. নিশ্চয় সারা কষ্ট দেয় আল্লাহ্‌ ও তার 





টাকা-১৪৯. শানে বুযুলঃ এ আয়াত 








এসব মুনাফ্ষিকের পসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, LT 21774 
৮ দা 
তা'জালা আন্হকে ক দিতো এবং ভীৰ | শিয়া ও আবিরাতে (১5৭) এবং 88192513244 
বিরুদ্ধে সমালোচনা করতো । হযরত ০০০০ 
দাযল বলেন, “কুকুর ও শৃারের মতো 

পিক পঞ্চকেও অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া TARLETON 
বৈধনয়, সৃতরাংমু'মিন নর-নারীকে কষ্ট | অপরাধমূলক কোন কাজ না করলেও কষ্ট দেয়, MLS ৮১ 
দেয়া কি পর্যায়ের জঘন্য অপরাধ হবে?” | তারা অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ নিজেদের মাথায় 17৫37564475 ১, 
টাকা-১৫০, এবংমাথা ও চেহারা গোপন | দিয়েছে (১৪৯) BOSC E 
করবে মধন কোন প্রয়োজনে সেগুলো 

টীকা-১৫১, যে, এর 'আযান'। . [৯ হেলবী!আপনবিবিগণ, সাহেবযাদীগণ | 


চীকা-১৫২, এবংমুনাফিকগণ তাদেরকে |ও সুসলযানদের নারীগণকে বলে দিন যেন | 
উত্তপ্ত না করে। মুনাফিকদের অভ্যাস [তারা নিজেদের চাদরগুলোর একাংশ স্বীয় মুখের: 
ছিলো যে, তারা দাপীদেরকে উত্তপ্ত [উপর ঝুলিয়ে রাখে (১৫০), এটা এ কথার 
করতো । একারণে আযাদ মহিলাদেরকে [অধিকতর নিকটবর্তী যে, তাদের পরিচয় পাওয়া 
নির্দেশ দিলেন যেন তারা চাদর দ্বারা | যাবে (১৫১); ফলে, যেন তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা! 
শরীর ঢেকে নিয়ে মাথা ও চেহারা গোপন | না হয় (১৫২) আর আল্লাহ্‌ক্ষমাশীল,দয়াবান । 
করেদাসাদের থেকে নিজেদের অবহানকে [৬. খদি বিরত না হয় মুনাফিক (১৫৩), 
পূযাক: কতক নর যাদের অস্তরসমূহে ব্যাধি আছে (১৫৪) এবং 
ভীকা-১৫৩. তাদের মুন্পফিকী থেকে। | মদীনায় মিথ্যা এটনাকারীগণ (১৫৫), তবে 
চীকা-১৫৪, আর যারা খারাপ ধারণা ই 
পোষণ করেঅর্থাৎপাপাচারী, বযতিচারী। Mt রে সান iy পয 

















তারা যদি তাদের পাপাচার থেকে বিরত 
দহ (G0৭) 

_ অভিশপ্ত হয়ে, যেবানেই পাওয়া যাবে 
টাকা-১৫৫. যারা মুসলিম সেনা-বাহিনী | ১২ : 
সম্পর্কে মিথ্যা এটনা করে বেড়াত এবং | সেখানেই ধরা হবে এবং গুনে গুনে হত্যা করা 
এগুজব ছড়াতো যে, মুসলমানগণ পরাস্ত চি: | 
হয়েছেন, তারা নিহত হয়েছেন আর |৬২. আল্লাহ্‌র বিধান চলে আসছে এসব DAISIES, 
শত্রুরা বিজয়ী বেশে ফিরে আসছে। এতে | লোকের মধ্যে, যারা পূর্বে গত হয়েছে (১৫৮) ৯:৬৫ hs 269 
তাদের উদ্দেশ্য মুসলমানচ্রেকে হতাশ | এবং আপনি আল্লাহর বিধান কখনো পরিবর্তিত| ORNS. 
করা এবং তাদেরকে দৃশ্চিন্তাখ্রন্ত করা। | হতে দেখতে পাবেন না। 
সব লোক সন্ধে এরশাদ হচ্ছে যে, |৬৩- লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে SAIS BES 
তারা যদি এসবতৎপরতা থেকে বিরতনা 
লস - ৫ 





ভীকা-১৫৬. এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবো। 
চীকা-১৫৭, অতঃপর অনা ইতাবাহ তাদের খেকে শূন্য করে নেয়া হবে এবং তাদেকে সেখান থেকে বের করে দেয়া হবে ॥ 


ভীকা-১৫৮, অর্থাৎপূ্বব্তউদ্মতদের মধ্যেকার যুনাফিকগণ, যারা এমনই তৎপরতা চালাতো । তাদের জনয ওআল্লাহর বিধান এটাই রইলো যেন যেখানেই 
পাওয়া যায় সেখানেই হত্যা করা হয়। 


উক্স-১৫১. যে, কথন সংঘটিত হবে 


জানে নুযূলঃ মুশরিকগণ তো ঠাট্টা ও বিদ্রপবশতঃ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ক্য়ামতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো । 
জানের যেন খুব তাড়াহুড়া! আর ইহুদীগণ তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে জিজ্জাসাকরতো । কেননা, তাওরীতে এতদৃসম্পর্কিত জ্ঞান গোপন রাখা হয়েছিলো । 
অপর আল্যাহ্‌ তা'আলা আপন নবী করীম সাল্লা্াছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন- 

কিন্প-১৬০. এতে রয়েছে- যারা তুরাৰিত করে তাদের প্রতি হুমকি, পরীক্ষা করার জন্য যার প্রশ্ন করে তাদের খণ্ডন এবং তাদের সুখ বন্ধ করাই । 


নত তত] গা ১৬১. যে ভানেৰকে শান্তি থেকে 
করছে (৫৯)। আপনি বলুন, এ || এ. 39, 9/2৮১০: | রক্ষা করতে পারে। 

তো আল্লাহ্রই নিকট রয়েছে; এবং ASSESS CG চীকা-১৬২. দুনিয়াতে । তাহলে আমরা 

কি জানেন? সন্তবতঃ কিরাত শী্ই | | আজ এ শান্তিতে আক্ৰান্ত হতাম ন! 
0৬০) চীকা-১৬৩, অর্থাৎ সপ্দায়ের নেতৃবৃন্দ 
৪. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কাফিরদের উপর সহ ও বয়োবৃদ্ধ লোকদের এবং আমাদের 
করেন এবং তাদের জনা জুমস্ত 1৫456806446! | দলীয় আগ্িমদের, তারা আমাদেরকে 

ভুত করে রেখেছেন; Si কুফর শিক্ষা দিয়েছে 


.. ভাতে সর্বদা থাকবে; তাতে লা কোন শা ২১] ঈিকা৬৪. কেননা, তারা নিজেরাও 
পাবে, না সাহাযাকারী (১৬১) । ০৮৮০ পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট 


. যে দিন তাদের মুখমণুল উলট-পালট টি 5১ 
আগুনের মধ্যে জ্বালানো হবে, এ কথা SERRE, চীকা-১৬৫, নবী করীম সাল্লান্নাহ 
Sir টি তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্যামের প্রতি 


আদব ও সম্মান বজায় রাখো এবং এমন 








কোন কাজ করো না যা তার মনোকষ্ট ও 
: __ | দিষনতার কারণ হয় এবং 

44096 | গব১৬৬, অর্থাৎ এ বনী ইস্ালের 
কথামত চলেছি (১৬৩) ৷ অতঃপর 3535 | যতো হয়ো না, যারা উটলঙ্গবস্থায় স্নান 
আযাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। করতো এবং হযরত মৃসা আলায়হিস্‌ 
৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে ataldicatlgcins রা 
কনের দ্বিগুণ শান্তি দাও (১৬৪) এবং তাদের চন নি OE টিটি 

পর বড় অভিশম্পাত করো ।' 451 17 
চীকা-১৬৭. এভাবে যে, যখন একদিন 
আশ" = শক হযরত মৃসা আলায়হিস্‌ সালাডু ওয়াস 
|৩৯- হে ঈমানদারগণ (১৬৫)! তাদের মতো 128404207 | সালাম গোসল করার জন্য এক নির্জন 
না, যারা মুসাকে কষ্ট দিয়েছে (১৬৬)! Hess স্থানে পাথরের উপর কাপড় খুলে রেখে 
ঃপর আল্লাহ্‌ তাকে নির্দোষগ্রমাণিত করেছেন 2 দিলেনআর গোসল করতে আর করলেন, 
|এ কথা থেকে যা তারা রটনা করেছে (১৬৭)। 86350 তখন পাথরখানা তার কাপড় নিয়ে 
এবং মূলা আল্লাহ্‌র নিকট বর্থাদাখান (১৬৮) । লৌড়াযতে লাগলো । তিনি কাপড় লেয়ার 


জন্য সেটার প্রতি অগ্রসর হলেন। তখন, 
বনী ইস্রাঈল দেখে নিলো যে, শরীর 
মৃবারকের উপর কোন দাগ ওক্রটি নেই। 
চীকা-১৬৮. উচ্চপদ সম্পনু, মর্যাদাবান 
ও প্রার্থনা অরহণের উপযোগী। 

55 চীকা-১৬৯. অর্থাৎ সত্য ও সঠিক এবং 
হও ইন্নাফের। আর আপন রসনা ও কথাবার্তার হিফাযত করো ॥ এটা সংকর্মসমূহের মূল উৎস । এমন করলে আল্লাহ্‌ তাআলা তোযাদের প্রতি 
নয়াপরবশ হবেন এবং 


৭:০. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো 

এবং সরল কথা বলো (১৬৯) । 

১. তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য সংশোধন 
দেবেন (১৭০) এবং তোমাদের গুনাহ্‌ 











গীকা-১৭৩. তোমাদেরকে সৎ কার্যাদির তৌফিক দেবেন এবং তোমাদের ইবাদত-বন্দেগী কবুল করবেন। 


ভীকা-১৭১. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেন- 'আমানত” মানে "আনুগত্য ও অপরিহার্য কার্ধাদি', যেগুলোকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আপন ৰান্দাদের সন্মুখে পেশ করেল । সেগুলোকেই আসয়ানসমূহ, যহীলসমূহ ও পর্বতেমালার উপর পেশ করেছিলেন; এ মর্মে যে, যদি সেগুলো তা পালন 
করে তবে পুরষ্কার দেয়া হবে, আর পালন না করলে শাস্তি দেয়া হবে। 

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াপ্লাহ্‌ তা'আলা আনৃহ বলেন- 'আমানত' হচ্ছে- 'নামাযসমূহ আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা, খানা- 
ই-কা'ৰার হু করা, সহ্য কথা বলা, ওজনে-পরিমাণে ও মানুষের গচ্ছিত যানসমূহে ন্যায়পরায়ণ হওয়া ।' 

কেউ কেউ ৱলেন- 'আমানত' মানে এ সমস্ত বন্তু, যেগুলোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যেগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে । হযরত আবদুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল 
আস্‌ বলেন যে, সমস্ত অঙগ-্রতাঙ্গ, যেমন- কান, হাত, পদযুগল ইত্যাদি সবই আমানত ৷ তার ঈমানেরই কী মূল্য, যেব্যক্তি আমানতদা'র নয়। 
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাই তা'আলা আনহুমা বলেন- 'আমানত' মানে “লোকদের গচ্ছিত মালসমূহ (ফেরৎ দেয়া) এবং অঙ্ীকারসমূহ পূরণ 
করা । সুতরাং প্রত্যেক মু'মিনের উপর অপরিহার্য কর্তব্য যে. না কোন মু'মিনের আমানতের খেয়ানত করবে, না চুক্তিবদ্ধ কাফিরের; না কম-পরিমাণে, 
না বেশীতে । আল্লাহ্‌ তা'আলা এআমানত 
আস্বান ও যবীনের সাদি পর্বতখালার পারা £২২ 
উপর পেশ করেছিলেন। অতঃপর 
তাদেরকে বলা হয়েছিলো, “তোমরা এসব 





ক্ষমা করে দেবেন । আর শে কেট আল্লাহ্‌ ও 4585৮55 
রসূলের আনুগত্য করে সে মহা সাফল্য লাভ 




















আমানতকে তার দায়িত্ুতারসহ বহন oly 
করবে।” ভারা আরয করলো, বিন এক 42 
“দায়িত্বভার কিসের?” এরশাদ করলেন, [ ৭.২. শবামিনিও আপ করেছি 5 SI FLCIE EE 
দি বরা নেতা ভালভাবে পালন | ১৭১) আসমানসমূহ, যমীন এবং পর্বতমালার eet দা 
করো তাহলে তোমাদেরকে পূরস্ধার দেয়া |প্রতি। অতঃপর সেগুলো তা বহন করতে bE HE) 
হবে, আর যদি অমান্য করো, তবে |অস্বীকার করলো এবং তাতে শদ্কিত হলো ৮৩০ 
তোমাদেরকে শান্তি দেয়া হবে" তারা |(১৭২), কিন্তু যানুষতা বহন করলো নিশ্চয় সে SIEUE EE 
আরয করলো, “না, হে প্রতিপালক! | স্বীয় আত্মাকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপকারী, বড় ৮ 
আমরা তোমার নির্দেশের প্রতি অনুগত । [মূর্খ 

না সাওয়াব চাই, না শান্তি” বস্তুতঃ |৭৩. যাতে আল্লাহ শান্তি দেন যুনাফিক SGI 
তাদের এ আরয় করা তাদের ভয়-ভীতি | পুরুষদের ও মুনাফিক নারীদেরকে এবংমুশরিক বট A 
কারণেই ছিলো। আর আমানতও তাদের | পুরুষদের ও মুশরিক নারীদেরকে (১৭৩) এবং ETE 

জন্য রচ্ছিক বিষয় হিসাবে পেশ করা | আল্লাহ্‌ তাওবা কবৃল করেন মুসলমান পূরুষদের 08/05455 রি 
হয়েছিলো: অর্থাৎতাদেরকে এই খতিয়ার [ও মুসলমান নারীদের ৷ এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, টির 
দেয়া হয়েছিলো যেন নিজেদের মধ্যে [দয়ালু । = © ৬52 
শক্তি ও সাহস অনুভব কল্পে বহন করে, 

নতুবা অপারগতা প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে আানখ্িল - ৫ 





নেয় । সেগুলো বহন করা তাদের জন্য 
অপরিহার্য করা হয়নি । আর যদি অপরিহার্য করা হতো তবে তারা অস্থীকার করতো না। 

ভীকা-১৭২. যে, যদি আদায় না করে, তবে শান্তি দেয়া হবে। তখন আল্লাহ্‌ যহামহিয এ আমানত হযরত আদম আলায়হিস্‌ সালামের সামনে পেশ করলেন 
আর এরশাদ ফরযালেন, “আমি আসমানসমূহ, যমীন ও পর্বতমালার উপর পেশ করেছিলাম । তারা তা পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারেনি। তুমি 
কি সেটার দায়িত্ব সহকারে পালন করতে পারবে?” হযরত আদম আ'লায়হিস্‌ সালাম গ্রহণ করে দিলেন। 

ডীকা-১৭৩. কথিত আছে যে, অর্থ হচ্ছে- ‘আমি আমানত পেশ করেছি, যাতে যুনাক্ষিকদের 'নিফাক্‌' ও মুশরিকদের 'শি্ব" প্রকাশ পায়, আর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দেন। পক্ষান্তরে, মুমিনগণ, যারা 'আমানত' পালনকারী হন, তাদের ঈমানও যেন প্রকাশ পায় আর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 
ভাদের তাওবা কবুল করেল এবং তাদের প্রতি দয়াপরবশ ও স্কমালীল হন; যদিও তাদের কোন কোন ইবাদত-বন্দেগীতে কিছু ক্রটি-বিচ্যুতিও হয়ে যায় ॥ 
(খাযিন)। ঈ 





স* সূরা আহযাব’ সম । 


উঈন্-১. নূন সাব" সী; আয়াত. 711৬) 


পদ এবং এক হাজার পাঁচশ বারি বর্ণ আছে। 





1525 বাতীত ৷ এতে ছয়টি রুকু” ইয়নটি আয়াত, আটশ ভেব্রিশটি 


'ঈকা-২. অর্থাৎ প্রত্যেক বর মালিক, সু ও আদেশদাতী হচ্ছেনআললাহ্‌ তা'আলাহ এবং প্রত্যেক নি মাত তারই প্রতি । সুতরাং তিনিই প্রশংসার উপযোগী 
































সলা ৩৪ সাৰা ৰ্ন্ত পারত 
সুরা সাবা 
ESTEE 
সূরা সাবা আল্লাহ্র নামে আর্ত, যিনি পরম আয়াত-৫৪ 
মন্কী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌'-৬ 
কু” - এক 
>. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, ধারই মাল যা [ESR ER Rte] 
:আসমানসমূহে রয়েছে এবংযা কিছু যমীনে ভারত 
(২); এবংআবিরাতেতীরই প্রশংসা (৩) ৷ আর se tive AES EY 
হন প্রজ্ঞাময়, অবহিত । | (৮০৪ 
২. জানেন যা কিছু যমীনের মধ্যে প্রবেশ করে | ?85803? পেত 
(8৪), যা কিছু যমীন থেকে নির্গত হয় (৫), যা টিটি 5s 
থেকে অবতরণ করে (৬) এবং যা (০০৫74 
আরোহণ করে (৭)। আর ভিনিই হন [OS ES 
ক ॥ 
1৩. এবংকাফিরগণ বললো, “আমাদের উপর 9450৬ 
আসবেনা (৮) ।' আপনি বলুন, 'কেন || রড 
? আমার 8৮ নিশ্চয়, bd loaded 
তোযাদের উপর আসবেই; অদৃশ্য SSIS ALIS 


জ্ঞাত ৯) । তার নিকট গোপন নয় অণু 
পরিমাণ কোন বস্তুও আসমানসমূহে এবং না 
মধ্যে আর না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না 
কিনতু একটা সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের 
ধ্য (লিপিবদ্ধ) রয়েছে (১০); 
৪. যাতে পুরস্কৃত করেন তাদেরকে, যারা 
এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে । এরা হচ্ছে 
যাদের জন্য ক্ষমা রয়েছে এবং সম্মানজনক, 
জীবিকা (১১) । 
৫. এবংযেসব লোক আমার আয়াতসমূহের 
[মধ্যে পরাজিত করার চেষ্টা করেছে (১২) তাদের 
[জন্য বেদনাদায়ক শান্তি থেকে কঠোর শান্তি 
1 
৬. এবং যারা জ্ঞান লাভ করেছে (১৩) তারা 
|জানে যে, যা কিছু আপনার প্রতি আপনার 
প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে 
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কিতাবী মুমিনগণ, যেমন- আবদুললাহ ইবনে সালাম ও তার সঙ্গীরা । 


এবং তা তারই জন্য শোভা পায়। 


ঢীকা-৩. অর্থাৎ যেমন দুনিয়ার মধ্যে 
প্রশংসার উপযোগী আল্লাহ্‌ তা'আলা, 
তেমনি আখিরাতেও প্রশংসার উপযোগী 
তিনিই। কেননা, উভয় জাহান তারই 
নি'মাতেতরপুর। দুনিয়ার তো বান্দাদের 
উপর তার প্রশংসা করা অত্যাবশ্যক 
ওয়াজিব) । কেননা, এটা হচ্ছে 
কর্মজগত। আর আখিরাতে 
জান্নাতবাসীগণ নি'মাতসমূহের খুশী ও 
সুখ শান্তির আনন্দের মধ্যে তার প্রশংসা 


টাক্া-৫. যেমন-শাক-সঙি, তৃণ-লতা, 
গাছপালা, ঝরণা, খদিলম এবং হাশর 
বা পুনকুখানের সময়ের শৃতগণ। 
ডীকা-৬. যেমন- বৃষ্টি, বরফ, শিলাবৃষ্টি, 
বিভিন্ন ধরণের বরকতসমূহ এবং 
ফিরিশৃতাগণ । 

ঢীকা-৭. যেমন- ফিরিশতাগণ, 
খ্া্থনাসমূহ এবং বান্দাদের কৃতকর্ম। 
চীকা-৮. অর্থাৎ তারা কিরাত আসার 
কথা অস্বীকার করেছে। 

ঢীকা-৯. অর্থাৎআমারপ্রতিপালক অদৃশ্য 
সম্বন্ধে জ্ঞাত। তার নিকট কোন কিছুই 
গোপন নয়। সুতরাং ক্য়ামত আসা ও 
সেটা অনুষ্ঠিত হবার সময়ও তার জানে 
রয়েছে। 
টীকা-১০.অর্থাৎ'লওহ-ই-মাহফুা-এ। 
চীকা-১১. জান্নাতে । 

টীকা-১২. এবং সেগুলোর সমালোচনা 
করে এবং সেগুলোকে 'কবিতা' ও “যাদু 
ইত্যাদি বলে লোকদেরকে সেগুলোরদিক 
থেকে বাধা দিতে চেয়েছে। (এ সম্বন্ধে 
আরো অধিক বিবরণ এ সূরার শেষভাগে 
পঞ্চম রুকুতে আসবে।) 


ীকা-১৩. অর্থাতরসূলসারাপ্লাহুতা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ অথবা 


টীকা-১৪. অর্থাৎ কোরআন মজীদ । 
টীকা-১৫. অর্থাৎ কাফিরগণ পরস্পর আশ্চর্যািত হয়ে বললো, 
টাকা-১৬. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মৃহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। 


টীকা-১৭. যে. তিনি এমন আশ্চর্যজনক কথাবার্তা বলেথাকেন ৷ আল্লাহ্‌ তা-আলা কাফিরদের এ উক্তির খণ্ডন করেছেন এভাবে যে, এদু-ট মন্তব্যের একটিও 
ঠিক নয়। হুযুর বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উক্ত দু'টি মন্তবা থেকেই পবিত্র । 


চীকা-১৮. অৰ্থাৎ কাফিরগণ পুরান ও হিসাব-নিকাশের বিষয়কে অন্্ীকার করে। 


চীকা-১৯. অর্থাৎ তারা কি অন্ধ থে, আসমান ও যমীনের তি দৃষ্টিপাত করেনি এবং নিজের সামনে ও পেছনে দেখেই নি, যাতে তারা জানতে পারতো 
যে, তারা চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিতই 





EER iusto সা 1৩৪ সাৰা রো: সঃ 
রানতগুলোর বাইরে যেতেই পারে নাঃ [(১৪), তা-ই সত্য এবং সম্মানের % A TAY ফি 
আরাুর রাজা থেকে বের হতে পারেনা? | সমস্ত পরশংসায়প্রশংসিতের পথনিরদেশ করে। ১980৮8১৫৮৮5 
আর পলায়ন করার জন্য তাদের কোন | ৭. এবং কাফিরগণ বললো (১৫), “আমরা! টা 
হেই নেই তা অহ এবং | তা 525392320 
55১১০ SESS 

ভয়ন্ধর অপরাধ অবলম্বন করেও ভীত | তোমরা ছিনভিন হয়ে সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ৫০৫৭ 
হয়নি। আর নিজের এ অবস্থার কথা | যাবে, তরুও 2১ ৯ 
খেরাল করে সতর্ক হয়নি । পরিণত হতে হবে?” 
চীকা-২০.. তাদের মিথ্যারোপ ও |৮. তিনি কি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা কফ 
'অীকারের শান্িব্ধপ কাজের ন্যায় [করেছেন? কিংবা তার সাথে উন্মাদনা আছে সপ 
ডীকা-২১. অ্থাৎগভীর দৃষ্টিপাতকরাও | (১৭)? বরং এ সব লোক, যারা আখিরাতের ৩৩৩ 
চিন্তা-ভাবল করার মধ্যে [উপর ঈমান আনে না (১৮), তারা শাস্তি ও বহু 9১14৩ 
চীকা-২২. যা এ অর্থ ্রকাণ করে যে, সা মা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা পুনঞ্থানের উপর এবং |. তবে কিতারা দেখেনি, যা তাদের সম্মুখে ও পা৫৮৭11২4%- 
সেটার অসথীকারকারীদের শান্ত দানের | পশ্চাতে রয়েছে- আসমান ও যমীন (১৯)। রি SSBC 
উপর আর প্রত্যেক বন্ধুর উপর [আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে (২০) ভূমিতে এ 
াকা-২৩. অর্থাৎনবূয়ত ও কিতাব এবং EY (0504 
কৰিত আছে যে, 'রাজত'। এক অভিমত st WG 
এও আছেবে, সুবরগড়ন ইত্যাদি [ত্যব্তনকাবী বান্দার জন্য (২২) । ০০০৪০ 
কিছু, যেগুলো তাকে বৈশিষ্্যকূপে দান 

করা হয়েছে। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্রু’ 

পর্বতমালা ও পক্ষীকূলকে নির্দেশ 

৯০. এবং নিশ্চয় আমি দাউদকে স্বীয় মহা LS দার 

টিং অনু দান করেছি (২৩), “হে পর্বতমালা! TESTS nd রর 

চীকা-২৪. যখন তিনি আল্লাহ্র তাসবীহ |তার সাথে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করো এবং 6৫0428448 


পাঠ করেন তোমরাওতারসাথে 'তাস্বীহ' |হে পক্ষীক্ল (২৪)! এবং আমি তার জন্য 
৮৫১১: (লৌহকে নরম করেছি (২৫); 
আলায়হিস সালাম তাসবীহ’ পাঠকরতেন | 

তখন পর্বতমালা থেকেও তাস্বীহ্র আপনি ১০ 

আওয়াজ শুনা যেতো । আর বিহঙগুল তার দিকে কে পড়তো । এটা ভারই মু'জিযা ছিলো। 

'ীকা-২৫. যে,তার বরকতময় হাতে এসে তা মোষ অখবা ঠাসা আটার মতো নরম হয়ে যেতো এবং তাদিযে তিনি যা ইচ্ছা তৈরী করতেন- আগুন ব্যতীতই 
এবংঠৃকানো-পিটানো ছাড়াই তৈরী করে নিতেন । এর কারণ এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তিনি বনী ইল্রাঈলের বাদশাহ্‌ হন, তখন তার রীতিই এ ছিলো 
যে, তিনি জনসাধারণের অবস্থাদি জানার জন্য এভাবে বের হতেন যেন লোকেরা তাকে চিনতে না পারে। যখন কাউকে সামনে পেতেন এবং সে তাকে 
চিনতো না, তখন তাকে তিনি ভিজ্ঞাসা করতেন- “দাউদ কেমন লোক!” সমস্ত লোক তাঁর সুনাম করতো। আল্লাহ্‌ তা'আলা একজন ফিরিশূতা মানুষের 
আকৃতিতে প্রেরণ করলেন । হযরত দাউদ আলায়হিস্‌ লাম তাকেও পবিত্র অভ্যাস মোতাবেক ওটাই জিজ্ঞাসা করলেন। তখন ফিরিশতা বললেন, "দাউদ 
তো আসলে খুব ভালো লোক, তবে যদি ভার মধ্যে একটা স্বভাব না থাকতো!” একথা শুনে তিনি তর প্রতি মনোনিবেশ করলেন । আর বললেন, “গহে 














আল্লার বান্দা! সে কোন স্বভাব?” তিনি বললেন, “তা হচ্ছে- তিনি নিজের ও নিজ পরিবারের বায় বায়তুল মাল’ থেকে গ্রহণ করেন” একথা শুনে তিনি 
আনে মনে ভাবলেন- যদি তিনি বায়তুল মাল থেকে কোন ভাতা গ্রহণ না করতেন তাহলে অধিক উত্তম হাতো । এ কারণে তিনি আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা 
করলেন যেন তার জন্য এমন কোন খাবস্থা করে দেন, যা ঘারা তিনি নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজলের ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন এবং 'বায়তুল মাল" 
[ক্ত্রীয় কোষাগার) থেকে কিছু গ্রহণ করতে না হয়। 

থর উক্ত প্রার্থনা কব্ল হলো । আল্লাহ তা'আলা তার জন্য লৌহকে নরম করে দিলেন। আর তাকে লৌহ-বর্ম তৈরী করার জ্ঞান দান করলেন। সর্বপ্রথম 
কর্মী তিনিই তৈরী করেন ।তিনি প্রতিদিন একটা লৌহবর্ম তৈরী করতেন । তা চার হাজারের বিনিময়ে বিক্রি করতেন ভা থেকে নিজের ও নিজ পরিবারের 
ব্্রও নির্বাহ করতেন, ফক্টীর-মিসকীনদেরকেও সাদক্াহ দিতেন। এর বিবরণ আয়াতেই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন, “আমি দাউদ 
জালায়হিস্‌ সালামের জন্য লৌহকে নরম করে তাকে বলেছি- 

টীকা-২৬. যেন লেটার কড়াগলো সমান হয় ও ৰাঝারী ধরণের হয়- লা সংকীর্ণ হয়, না খুব শ্রশন্ত। 











সূরা £৩৪ সাবা ৭৭৫ টীকা-২৭. সুতরাং তিনি ভোরে দামেক 








থেকে রওনা হতেন আর দুপুরে 'উদ্ভ্খার'- 
| এ Ys GT ie পৌছে মধ্যাহ্ন ভোজের পর 
পা 
সবাই সৎ কর্ম করো । নিশ্চয় আমি তোমাদের: IIE | দশে অসিত নামে থেকে এক মানের 
কর্ম দেখছি। | 0 2] | পথ আর বিকেলে উহার থেকে 
কৃ শপ রওনা হলে রাহে কাবুলে এসে আরাম 
রে বে 556668220855 ] কন এটাও তাগো বালের 
রক WISE SIGE জন্য একমালের পথ। 

সন্ধ্যায় গম্যস্থান একক মাসের পথ (২৭) এবং SEALERS He EUR 
(কতেক এসন ছিলো) যারা ভার সন্ুখে কাজ 55 পা; % অপর এক অভিমতানুসারে, প্রতোক মাসে 





9490০135 54345 | চিনি ্রবহমানথাকতো ।অনা অভিমত 


তার প্রতিপালকের নির্দেশে (২৯) এবং 
হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান 


(ফিরে যায় (৩০) তাকে আমি ভ্বলন্ত আগুনের আলায়হিস্‌ সালামের জন্য তামা বিগলিত 
শাস্তি আস্বাদন করাবো | করেন, যেমসিভাবে হযরত দাউদ 
আলায়হিল্‌ সালামের জন্য লৌহকে লরম 

তার জন্য নির্মাণ করতো যা সে! 30940448 ন 


টীকা-২৯. হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিযাপ্লাহ তা'আলা আনহুমা বলেন- 


2 | আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত সুবায়যান 
েগসমূহ নির্মাণ করতো (৩৪)। হে দাউদ-। PNAS হু 





(৩৫) এবং আমার বান্দাদের মধ্যে কমসংখ্যক তি ভে! 
[লোক আছে কৃতজ্তা প্রকাশকারী । | টীকা-৩০. এবং হযরত সুলায়মান 
আলায়হিস্‌ সালামের আনুগতা না করে, 





১৪, অতঃপর যখন আমি ভার উপর মৃত্যুর HSAs | সা 


এ 
_ i তন্যধো “বায়তুল 
ঢাকা-৩২. চতুষ্পদ জন্তু, পক্ষী ইত্যাদির- তামা, কাচ ও পাখর ইত্যাদি দিয়ে। এ শরীয়তে প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা হারাম ছিলো না। 
চীকা-৩৩. এত বড় যে. একেক পাৱে হাজার হাজার মানুষ আহার করতো। 
ঢীকা-৩৪, যা আপন পায়াওলোর টপর স্থাপিত ছিলো। আকারেও খুব বড় ছিলো । এমনকিআপন স্থান থেকে সরানো যেতো না। সিড়ির সাহায্যে সোলার 
উপর আরোহণ করতে । সে গুলো ইয়েযেনে ছিলো । আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করছেন, “আমি বললাম- 
চীকা-৩৫. আল্লাহ্‌ তা'আলার এসব নি'মাতের উপর, যেগুলো তিনি ভোমাদেরকে দান করেছেন, তারই আনুগতা বজায় রেখে। 


চীকা-৩৬. হযরত সুলায়মান আপাযহিস্‌ সালাম আন্লাহ্র দরবারে গো-আ করেছিলেন যেন ভার ওফাতের অবস্থা জিন্দের নিকট শক্য লা পাঙ বাছে 
লোকেরা জানতে পারে যে, জিনজাতি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখেনা । অতঃপর তিনি মেহরাব প্রবেশ করলেন এবং নিয়মনুযাী শানাযের জন্ম আদ লাঠিৰ 
উপর তর করে দাড়িরে গেলেন। জিনেরা লিয়যানৃখায়ী তাদের সেবাক্ে লিপ্ত রইলো। আর এ ধারণায় রইলো যে, হযরত জবা কন হত 








সুলায়মান আলায়হিস্‌ সালামের দীর্ঘদিন যাবৎ এমতাবস্থায় থাকা তাদের নিকট হতভম্ব হবার কোন কারণই ছিলো না । কেননা তারা অনেকবার দেখেছে 
যে,তিনি এক মাস, দু'মাস, তদপেক্ষাও অধিকাল যাবৎ ইবাদতে মশ্গুল থাকতেল। আর তার নামায খুব দীর্ঘ সময়ব্যাপী হতো; এমনকি, তার ওফাতের 
পূর্ণ এক বংসর পর পর্যন্ত জন্গণ তার ওফাত সম্পর্কে অবগত হয়নি আর নিজেদের সেবাকর্ে ব্যস্ত ছিলো। 
শেষ পর্যন্ত আরাহ্র নির্দেশে উই-পোকা তার লাঠিখানা খেয়ে ফেললো৷ এবং তার শরীর মুবারক, যা খ লাঠির উপর ভর করে দণ্ডায়মান ছিলো, যমীনের 
দিকে আসছিলো, তখনই জিন্গণ তার ওফাত সম্পর্কে জ্ঞাত হলো । 
টীকা-৩৭. যে, তারা অদৃশ্য-বিষয়ে জানেনা। 
চীকা-৩৮. তা হলে তারা হযরত সূলায়মান আলাম্মহিস সালামের ওফাত সম্পর্কে অবগত হতো। 
চীকা-৩৯. এবং এক বহর পর্ন নির্মাণ কালের ভীষণ কষ্ট সহ্য করতো না । বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ আলায়হিস্‌ সালাম বায়তুল মৃক্বাদ্দাসের ভিত্তি 
ও স্থানে স্থাপন করেছেন যেখানে হযরত মূসা আলাগমহিস সালামের তারু বাটানো হয়েছিলো । ও ইমারত পূর্ণ হবাব পূর্বে হযরত দাউদ আনাগযহিস্‌ সালামের 
ওফাতের সময় এসে পড়েছিলো। সুতরাং তিনি আপন সুযোগ্য প্রিয় সন্তান হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামকে সেটা পূর্ণ করার জন্য ওসীয়ত করলেন। 
সুতরাং তিনি শয়ডানদেরকে (জিন্‌) সেটা পরিপূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন । যখন তার ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে’, তখন তিনি (আল্লাহ্‌ তা-আলার দরবারে) 
প্রার্থনা করলেন যেন, তার ওফাতের কথা শয়তানদের নিকট প্রকাশ ন পায়; যাতে তারা নির্মাণ কাজ পূর্ণ না হওয়া পর্ন কালে মগ্ন থেকে যায় । আর 
তারা অদৃশ্য জানের যেই দ'বী করতো তাও বাতিল হয়েযায় । হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামের পবিত্র বয়স ৫৩ বছর ছিলো। তের বছর বয়স শরীফে 
তিনি বাদৃশাহীর তথতে আরোহণ করেন। চল্লিশ বছর শাসনভার পরিচালনা করেন। 
ঢীকা-৪০. ‘সাৰা’ আরবের একটা 
সম্প্রদায়, যা আপন লিতামহের নামে | সূরা £৩৪ সাবা শা 23 
প্রসিদ্ধ । আর এ পিতৃগুরুষ ছিলো সাবা তার মৃত্যুর বিষয় জানায়নি, কিড যমীনের উই- 
ইবনে ইয়াশজাব ইবনে ইয়া"রাৰ ইবনে | পোকা, যা তার লাঠি খাচ্ছিলো । অতঃপর যখন 
কাহ্তান। সুলায়মান (এর দেহ) মাটির উপর আসলো, 
= [তখন জিন্দের বাস্তব অবস্থা প্রকাশ পেয়ে | 
টীকা-৪১. যা ইয়েমেন সীমান্তে অবস্থিত 
উর lh গেলো (৩৭)- যদি তারা অদৃশ্য বিষয়ে অবগত, 
দঃ হতো (৩৮), তা’ হলে এলাৰঙ্কনাদায়ক শাস্তিতে || 
চীকা-৪২. আল্লাহ্‌ তাণজালার |আবদ্ধ থাকতো না (৩১)। 
ই নিশ্চয় “সাবা (৪০)-এর জন্য তাদের 
অর্থ প্রকাশকারী । আর নিদর্শন কি [৯৫ এ 
ছিলো? সেটার বর্ণনা সামনে আসছে- | বাসভূমিতে (8১) নিদর্শন ছিলো (৪২); দু'টি 
বাগান- ডানে ও বামে (৪৩)। "আপন 
চীকা-৪৩. অর্থাৎ তাদের উপতান্ণর [প্রতিপালকের রিযূক আহার করো (88) এবং | 
ডানে ও বামে দূর-দূরাত পর্থভ চলে | তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো (8৫) । পবিত্র শহর 
শেছে, আর তাদেরকে বলা এসেছি | (৪৬) এবং ক্ষমাশীল প্রতিপালক (৪৭)।' 
ঢীকা-৪৪. বাগান এতোই প্রচুর ফলদার | ১৬. অতঃপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো ৯ চে 
ছিলো যে, যখনই ফোন ৱাত্তি মাথার | (৪৮)। সুতরাং আমি তাদের উপর প্রবল বন্যা tit 


উপর খালি টুকরি নিয়ে ভিত করতো | খ্রেরণ করলাম (৪৯) এবং তাদের বাগানসমূহের || SSS 
তথবনহাতলাগালো ব্যতীতইনানা ধরণের | 8৮ 
সানফিল_ ৫ 


ফলমূলে তার টুকর ভর্তি হয়ে যেতো । 
চীকা-৪৫. অর্থাৎ খু নি'বাতের জন্য তার আনুগত্য বজায় রাখো । 
টাকা-৪৬. মনোরম আবহাওয়া, পরিষকার-পরিচ্ছন তুমি, না আছে তাতে মশা, না আছে মাছি,না আছে ছারপোকা, না সাপ, নাবিছ্ু। বাতাসের নির্মলতার 


এ অবস্থা ছিলো যে, যদি অন্য কোন জায়গায় কোন মানুষ এ শহরের মধ্য দিয় অতিক্রম করে যেতো, জার তার কাপড়ের মধো উকুন থাকতো, তখন 
সেগুলো মনরে যেতো। 


হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেন, 'সাবা' নগর “সানা” থেকে তিন ফরসঙ্গ (৯ মাইক) দূরত্বে অবস্থিত ছিলো। 
ভীকা-৪৭. অর্থাৎ যদি তোমরা প্রতিপালকের প্রদত্ত জীবিকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আনুগত্য বজায় রাখো তবে তিনি ক্ষঘাশীল। 
টীকা-৪৮. তার কৃতজতা প্রকাশ থেকে; এবংনবীগণ (আললায়হিযুস্‌ সালাম )কে অস্বীকার করলো। "ওয়াহাব" -এর অভিমত হচ্ছে- আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
প্রতি তেরজননবী প্রেরণ করলেন, যারা তাদেরকে সতোর প্রতি আহ্বান জানালেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার নি'মাতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং তারই 
শান্তি থেকে সতর্ক করে দিলেন; কিনতু তারা ঈমান আনলো না এবং নবীগণকে অস্বীকার করে খসলো, আর বললো, “আমরা জানিনা আমাদের উপর খোদার 
কোন অনুধহ আছে কিনা! (যদি থাকে, তাহলে) তুমি আপন প্রতিপালককে বলে দাও যেন তিনি, যদি পারেন তাহলে, ইসব নি'মাত বন্ধ করে দেন।” 


টীকা-৪৯. মহা প্লাবন, যার কারণে তাদের বাগান 'ও মাল-সামগ্রী সবই ডুবে গেলো । আর তাদের বাসস্থানগুলো বালির নীচে দাফন হয়ে গেলো এবং 
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ুনজাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো যে, তাদের ধংস আরববাসীদের জন্য প্রবাদ হয়ে রইলো। 

জীক্ষা-৫০. একেবারে স্বাদহীন 

কা-৫১. যেমনিভাবে ধ্বংস্তুপগুলোতে জমে যায়, তেমনিভাবে বন-জঙ্গলগুলোও ৷ আর ভতিজনক জঙ্গলগ্ুলোকে, যেগুলো তাদের মনোরম বাগানগুলোর 
ছলে জনেছিলো, বাহ্যিক সাদৃশোর ভিত্তিতে 'বাগান' বল' হয়েছে। 

ন্স-৫২. এবং তাদের কুফর 

কা -৫৩. অর্থাৎ "সাবা" শহরে 


চ্ীকা-৫৪. যে, সেখানকার অধিবাসীদেরকে দুর নি'মাত, পানি, গাছলাপা ও ফোয়াা-দান করেছি সেগুলো ঘা “লিরিয়ার শহর’ বুঝানো হয়েছে। 
বা সিরিযার শহরগুলোর মধ্যে) 
চীকা-৫৫. কাছাকাছি; সাবা থেকে শাম (সিরিয়া) পর্যন্ত ভ্রমণকারীদেরকে এই. পথে পাথেয় ও পানি সঙ্গে নিয়ে যাবাৰ প্রযোজন হতো না। 
ভীকা-৫৬, অর্থাৎ জমণকারী এক স্থান 
খেকে ভোলে চলত আরম্ভ করলে দুপুরে 
কোন এক জনপদে পৌছে যায়, যেখানে 
প্রয়োজনীয় সমস্ত সাম পাওয়া যায়। 
আবার যখন দুপুরে চলতে আরম্ভ করে 
তথন সন্ধ্যায় অপর এক শহরে পৌছে 
৬ যায় ইয়েমেন থেকে সিরিয়াপর্যত্ত গোটা 
যায়। আর আমি তাদেরকে বলেছি, 
ঃ __ | জীকা-৫৭. না ঝাতগুলোতে কোন তয়, 
টী %।959420423 | ন দিনপ্ালাতে কোন কষ্ট, না শক্রর 
তির আশদ্ধা, না ক্ষুধা-তৃষ্ণার দুঃশ্চিন্তা। 
বিগ চিলি সম্পদশালীদের মধ্যে হিংসার সঞ্চার 
00009550573 | ফলো (আর তারা ভাবলো)- 
"আমাদের ও গরীবদের মধো কোন 
পাৰ্থক) রইলো না।কাছাতাছিবহুগ্যসথল 
ke রয়েছে । লোরকরা সানন্দে মনোরম 
5543৩ (210 গতিতে প্রবহমান বায়ু উপভোগ করাতে 
4388920 = | করতে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর অপর 
পন করো (৫৮)!” এবং তারা নিজেরাই ৬৯ পিঠা বন্তি এসে যায়। সেখানে এসে বিশ্রাম 
ক্ষতি করেছে। ফলে, আমি ভাদেরকে ৷ 3051530087834 | নেয়। ফলে, সহরে না ক্লান্তি আসে, না 
পরিণত করে দিয়েছি (৫৯) এবং ্ ৮, (07 2 ৬৫ | দুজখক্। (কিছু) গমাহ্থলগুলো যদি 
৪:0০ । (কিন) 








"7:4 | দূরত্বে অবস্থিত হতো, সফরের সময়ও 
দীর্ঘ হতো, পথে পানিও পাওয়া না যেতো 
এবং অর ও মকুতূমিগুলোৱ মধ্য দিয়ে 
অতিক্রম করতে হতো, তবে আমরা 
শাখেয সাথে নিতাম, পানির ব্যবস্থা 
করতাম, ্ানসহুন এ সেবকদের সাথে 
রাখতাম । তখনই সফরে আনন্দ আসতো এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পর্ন প্রকাশ পেতো।” এ কথা কল্পনা করে তারা বললো 

টীকা-৫৮. অর্থাৎ আমাদের ও সিরিয়ার মধ্যে জঙ্গল ও মরুভূমি করে দাও, যাতে পাথেয় ও সাপ্য়ারী ব্যতীত সফর করা স্তব না হয়। 

টাকা-৫৯. পরবর্ীদের জন্য, যাতে তাদের অবস্থাদি থেকে শিক্ষা হণ করে । 

চীকা-৬০. গোত্র গোত্র পরস্পর বিচছিন হয়ে গেছে। ইসব বন্তি নিম্জিত হয়ে গোছে। লোকেরা আবাসহীন হয়ে পৃথক পৃথক শহরগুলোর মধ্যে পৌছে 
গেলো- 'গাস্সান (গোত্র) সিরিয়ায়, 'আযল' ওমানে, 'থামা'আহ' তিহামাহ্স্ব, 'খোষায়মাঠর বংশধরগণ ইরাকে এবং আউস ও খাব্রাজের পিত-পুরুষ 
আমর ইবনে আমের “মদীনায় ।' 

টাকা-৬১. এবং ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মু মিনেরই বৈশিষ্ট যখন সে বিপদে জাত হয়, তখন ধৈর্য ধারণ করে; আর যখন নি'মাত লাত করে 
তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। 











টীকা-৬২. অর্থাৎ ইক্দীস, যে এ ধারণা রাখতো যে, বনী আদমকে সে মনের কুপ্রবৃত্তি, লোভ ও ক্রোধ দ্বারা পথভষ্ট করে দেবে। এই কুমতলবকে সে 
“সাৰা’-সম্পদায়েৰ উপর এবং সমস্ত কাফিরের উপর চরিতার্থ করে দেখিয়েছে। ফলে, তারা তার অনুসারী হয়ে গেলো এবংতার আনুগতা করতে লাগলো। 


হাসান রাদযাল্লাহতা'আলাআন্হুবলেন, 
“শয়তান না কারো প্রতি তরবারি 
উচিয়েছিলো, না কাউকেও চাবুক 
মেবেছিলো; বরং মিথ্যা শতিশুতি ও 
ভিত্তিহীনকামনা দ্বারাই বাতিলপসীলেরেকে 
পথ করে ফেলেছে।” 

ঢীকা-৬০. তারা তার (শয়তান) অনুসরণ 
করেনি। 

টীকা-৬৪. যাদের সম্পর্কে তার ধারণা 
পূর্ণ হলো, 

চীকা-৬৫. হে মুহাম্মদ যোপ্তফা সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! বৰা 


চীকা-৬৭. যে, ভারা তোমাদের 
বিপদাপদকে্রীভূত করবে। কিনতু তেমন 
হতে পারে না। কেননা, কোন লাভ ও 
ক্ষতিতে 

ীকা-৬৮. সুসংবাদ পাবার সূত্রে 
চীক্া-৬৯. অর্থাৎ সুপারিশকাবীলেরকে 
ইশানপারদের পক্ষে সুপারিশ করার 
অনুমতি পিযেছেন। 

টাকা-৭০. অর্থাৎ আস্মান থেকে বৃষ্টি 
বৰ্ষণ করে এবং তুমি থেকে উদ্ভিদ উৎপল 
করে। 

ঢীকা-৭১. কেননা, এপরশ্নের এটা ছাড়া 
অনা কোন জবাবই নেই। 

টীকা-৭২. অর্থাৎ উভয় দলের মধ্যে 
প্রত্যেকটা জন্য এ দু'অবস্থার যে কোন 
একটা অনিবায। 


টীকা-৭৬. এবং এ বথা সুস্পষ্ট যে, যে 
ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তা'আলাকে 
(জীবিকাদাতা, বারি বর্ষণকারী এবং উদ্ভিদ 
উৎপাদনকারী জেনেও এমনমুন্তির পূজা 
করে,যা কোন একটাঅধু-পরিমাণবনুরও 
মালিক নয় (যেমনউপযো্বিশ্িত আয়াতে 
উল্লেখ বলা হয়েছে) সে নিশ্চিভভাতে 
সুস্পষ্ট পথভষ্টতার মধ্যে রয়েছে। 

'টাকা-৭৪.. বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার 
কৃতকর্ম সম্পর্ক জিজ্ঞাসা কলা হবে এবং 
প্রত্যেকেআগন আমলেরপ্রতিদান পাবে । 


টীকা-৭৫. ক্য়ামত-দিবসে। 





| মালিক নয়'আস্মানসমূহে এবংনা যমীনে; আর 
[না তাদের এ দু'টির মধ্যে কোন অংশ আছে 


|না, কিন্তু যাকে তিনি অনুমতি দেন। শেষ পর্যন্ত 
[খন অনুমতি দিয়ে তাদের অস্তরসমূহের ভীতি 
দূরীভূত করে দেয়া হয়, তখন একে অপরকে 


[বললেন?' তারা বলে, ‘যা বলেছেন সত্য 


সূরা ৪৩৪ সাবা নদ পারা ॥ ২২ 
২০. এবং নিশ্চয় ইবলীস তাদেরকে স্বীয় (৩28৫65655৫৫ 


ধারণাকে সত্য করে দেখিয়েছে (৬২)। সুতরাং 
তারা তার অনুসরণ করেছে; কিন্তু একটা দল, 
যারা মৃসলযান ছিলো (৬৩) । 

২১. এবং তাদের উপর (৬৪) শয়তানের 
[কোন আধিপত্য ছিলো৷ না; কিন্তু এ জন্য যে, 
আমি দেখাবো- কে আখিরাতের উপর ঈমান; 
আনে এবং কে তাতে সন্দিহান রয়েছে, আর 
আপনার থুতিপালক ধতোক কিছুর 
তত্ত্বাবধায়ক । 


Ein 
==. আপনি বলুন (৬৫), “আহ্বান করো 
|তাদেরকে, যাদেরকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত (৬৬) 
[যনে করে বসেছো (৬৭) ৷ তারা অণু পরিমাণেরও || 


এবং না তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ্র 
fl; 


২৩. এৰং তার নিকট সুপারিশ সাজে আসে 


(৬৮) বলে, ‘তোমাদেরকে প্রতিপালক কি 


ও যমীন থেকে (৭০)? আপনি নিজেই বলুন, 
"আল্লাহ্‌ (৭১)। আর নিশ্চয় আমরা অথবা 
(তোমরা (৭২) হয়ত সংপথে স্থিত ছি অথবা 
প্রকাশ্য শক্তিতে পতিত (৭৩)1" 

২৫. আপনি বলুন, 'আযরা তোমাদের 
ধারণার যদি কোন অপরাধ করি তবে সেটার 
জন্য তোষাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না, 
না তোষাদের কৃতকর্মগলোর জন্য আমাদেরকে 
প্রশ্ন করা হবে (৭8) 

২৬. আপনি বলুন, ‘আমাদের প্রতিপালক 
আমাদের সবাইকে একত্রিভ করবেন (৭৫), 
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্ীকা-৭৬. সুতরাং সত্যের অনুসারীদেরকে জান্নাতে ও মিথ্যার অনুসারীদেরকে দোযখে প্রবেশ করাবেন 
'জীকা-৭৭. অর্থাৎ যেসব মূর্তিকে তোমরা ইবাদতের মধ শরীক করেছো, আমাকে নেখাও তে সেগুলো কিসের উপযোগী? সেগুলো কি কিছু সৃষ্টি করতে 
পারে? জীবিকা দেয়? আর যখন সেগুলো এমন কিছুই করতে পারছে না, তখন সেগুলোকে খোদার শরীক স্থির করা এবং সেগুলোর ইবাদত করা কেমনই 
জনয ভুল! তা থেকে বিরত হও! 
জীকা-৭৮. এ আয়াত দারা প্রতীয়মান হলো যে, হুর বিশ্বকুল সরদার সালা তা'আলা আলায়হি ওয়া্ারাষের রিসালত ব্যাপক সম মানব জাতিই 
টার আওতাভুক্ত শ্বেতাঙ্গ হোক, কিংবা কৃষ্ণা হোক; আরবীয় হোক, কিংবা অনারবীয় হোক, পূ্বব্ী হোক, কিংবা পরবর্তাকালীন হোক- সবারই 
জন্য তিনি রসূল। আর তারা সবাই তার উদ্মতের অন্তর্ভূক্ত । 
ধারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়, বশ্বকুল সরদার আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম এরশাদ ফরমান, “আমাকে গাচটা বন্তু এমনই দান করা 
য়েছে, যেগুলো আমার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি । যথাঃ 
লারা ২২ | এক) একমাসের দূরত্ব্যাপী আতঙ্ক দ্বারা 
আমাকে সাহায) করা হয়েছে। 
দুই) সমস্ত ভু-পৃষ্ঠকে আমার জন্য 
'অসজিদ' ও 'পৰিত্র' করা হয়েছে যেন 
2 যেখানেই আমার উদ্মতের নামাযের সময় 
পিস হয়, সেখানেই নামায সম্পন্ন করতে পারে । 
32515005458 | ডিন) আমার জন্য 'গনীমতের মাল 
id হালাল করা হায়েছে, যা আমার পূর্বে 
কারে! জন্য হালাল ছিলোনা । 
এরি চার) আমাকে *শাফা'আত' (সুপারিশ 
টিটি রা করা)-এর মর্যাদা দান করা হয়েছে 
পাচ) নবীগণ, বিশেষ করে, নিজেদের 
সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন; কিন্তু 
আমি সমর মানব জাতির প্রতি প্রেরিত 
REINS হয়েছি? 
টুডে, হাদীস শরীফে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
টু "আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিশেষ 
SILESIA | re E 
এ বব] বিষে ্ 
৯৩৪] লা হলে 
'ব্যাপকরিসালত'( ২০৯৬০), 
যা সমস্ত জিন ও মানবকে শামিল করে 
নেয়। সারকথা এ যে, হুযুর বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম সমস্ত সৃষ্টির রসূল ।এ বৈশিষ্ট্য 
বিশেষ করে, তারহ (দঃ) । এটা কোরআন 
করীমের আয়াত ও বহু সংখ্যক হাদীস 
শরীক দ্বারা প্রমানিত 'সূরা ফোরক্‌ন'- 
এর প্রারেও এ সম্পর্কে উল্লেখ করা 
হয়েছে। (খাথিন) 
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টীকা-৭৯. ঈমানদারদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুখহের 

'চীকা-৮০. কাফিরদেরকে তার ন্যায় বিচারের; 

চীকা-৮১. এবং স্ব সূর্তার কারণে, আপনার বিরোধিতা করছে। 

চীকা-৮২. অর্থাৎ বাতের প্রতিশ্রুতি 

টাকা-৮৩, অর্থাৎ তোমরা যদি অবকাশ চাও তবে বিলম্বিত করা সম্ভবপর নয় ৷ আর যদি রাত করতে চাও, তবে তাও সম্ভবপর নয়। যে কোন অবস্থাতেই 
এই প্রতিশ্রুতি তার নির্ধারিত সময়ে পূর্ণ হবেই। 


টীকা-৮৪. তাও্রীত ও ইঞ্জীল ইত্যাদি। 


চীকা-৮৫. অর্থাৎ অনুগত ও অনুসারী ছিলো 
চীকা-৮৬. অর্থাৎ তাদের নেতৃবর্গকে, 

টীকা-৮৭. এবং আমাদেরকে ঈমান আনতে বাধা না দিতে, 

ঢীকা-৮৮. অর্থাৎ তোমরা রাতদিন আমাদের জন্য চক্রান্ত করছিলে এবং সর্বদা আমাদেরকে শির্ক করার জন্য উৎসাহিভ করছিলে 
জীকা-৮৯. উভয় দল- অনুসারী, অনুসৃতও, পায়রবীকারীও এবং তাদেরকে পথজঈসরীরাও- ঈমান না আনার জন্য 
ঢীকা-১০. জাহারামের। 

চীকা-৯১. ঢাই পথভ্্টকারী হোক অথবা তাদের কথা মানযকারী হোক-সমন্ত কাফির এই শান্তি। 
চীকা-৯২. দুনিয়ার মধ্য কুফর ও পাপ 








দ সরাঃ৩৪ সাবা ত পারা £২২ 
টীকা-৯৩.. এতে বিশ্বকুল সরদার |দপ্ডায়মান করা হবে, তখন তাদের মধ্যে একে 25955 
সাপাপ্লাহতা'আলা আলায়হি ওয়াসাহ্লামের [অপরের লাখে বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে; এ সব 

মনে শ্তনা দেয়া হয়েছে যে, আপনি |সমন্ত লোক, যারা চাপের শিকার হয়েছিলো ₹0 


এসব কাফিরের মিথ্যাবাদ ও অঙ্গীকার |(৮৫) তাদেরকেই বলবে, যারা ক্ষমতাদপী। 
করার কারণে দুঃখিত হবেন না।নবীগণ [ছিলো (৮৬), “যদি তোমরা না হতে (৮৭) তবে 
আলায়হিমুস্‌ সালামের সাথে কাঞ্চিদের [আমরা অবশ্যই ঈমান নিয়ে আস্তাম।” 
এই প্রথা চলে আলছে। আর ধনী [৩২ এ সমন লোক, যারা ক্ষমতাদর্গী ছিলো 
লোকেরা, অনুরূপভাবে. আগনসম্পদ ও [ভারা এসব লোককে বলবে, যারা চাপেরশিকার 
সম্ান-সউভিরগর্কেনবীগণকে কার হয়েদুর্বল হয়েছিলো, “আমরা কি তোমাদেরকে 
দেৱেন? [বাধা দিয়েছি সৎপথ থেকে এর পরও যে, 
শালেলুযূলঃ দু'জন লোক ব্যবসায় শরীক | তোমাদের নিকট (তা) এসেছিলো? বরংতোমরা 
ছিলো। তাদেৰ ম্যে একজন সিরিয়ায় [নিজেরাই অপরাধী ছিলে!” 


গিয়েছিলো। অপরজন সা মুকার্মামায় |৩৩. এবং বলবে এসব লোক, যারা চাপের 





ERNIE 








EG HOE 
ছিলো। যখন পৰী করীম পাগল |মুখেদুর্বল হয়েছিলো, তাদেরকেযারাক্ষমতাদর্পী 1১৮৯৩, 4 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনির্জাব | ছিলো, ‘বরং রাত-দিনের চক্রান্ত ছিলো (৮৮), SEES 
হলো তখন সে সিরিয়ায় হুযুর (দঃ)-এর দিচ্ছিতে টিটি তির 

বর অবলা তন সেনকে [খন সো কে রদ যন উরি SITET 
চিঠি লিখলো এবং তার নিকট হযুরের | সমকক্ষ হর করি ।' আর মনে মনেইঅনৃশোচনা ৩৩৮৩৩3১944৫ 
বিস্তারিত অবস্থা জানতে চাইলো! তার | করতে থাকবে (৮৯) যখন শাস্তি দেখতে পাবে SEAGIG IN 
শরীক জবাবেলিখণে।- 'মুহাম্মদমোপ্তফা |(৯০)। এবং আমি শৃংখল পরাবো তাদের ৩452 


সাললানলহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম |ঘাড়সমূহে, যারা অস্বীকার করতো (৯১)।তারা 
নিলে নবী বলে ঘোষণা তো করলেন, [কি প্রতিফল পাবে? কিন্তু তাই, যা কিছু তারা 
কিছু নিমশ্েণীর দীন ও হীন লোকেরা [করতো (৯২)। 

বাতীতঅন্যঞ্ট তার অনুসরণ করেনি” 


ইউর সা ল্স হক চা 
(সেআপন ব্যবসায়িক কর্াদি ছোড় মকা [ক্ছল লোকেরা একথাই বলেছে যে, চাঙ্গা ত ৫ 


মুকার্রামার আসলো এবং এসেই আপন | বা কিছু সহকারে শরেরিত হয়েছো আমরা তা 
শরীকল্তে বললো, “আমাকে বিশ্বকুল অস্বীকার করি (৯৩) ৷" 

সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 

তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ঠিকানা লাস ৫ 

বলো" আৰ অবগত হয়ে সের (দঃ) এর দরবারে হাধির হলো । এবং আরয করলো, “আপনি দুনিয়াকে কিযের দাওয়াত দিচ্ছেন আর আমাদের 
নিকট থেকে আপনি কি চান?" এরশাদ ফরমালেন, “মূর্তি পূজা ছেড়ে এক আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত করা ।” অতঃপর তিনি (দঃ) ইসলামের বিধানাবলী 
বললেন । এ ৰাণীগুলো তার হৃদয়ে তিক্রিয়া সৃষ্টি করলো । 

এ লোকটা পু্ববর্তীকিতাবগুলোর জালিম ছিলো। সে বলতে লাগলো, “আম সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আপনি নিঃসন্দেহে আগ্লাহ্‌ তা'আলার রুল" হুযূর (দঃ) 
এরশাদ ফরমালেন, “তুমি এটা কিভাবে জানতে পারলে?” সে বললো, “যখনই কোন নবী প্রেরিত হয়েছেন তখন সর্বপ্রথম নিমশ্রেণীর গরীব লোকেরাই 
তার অনুসারী হয়েছেন। আল্লাত্র এই সুন্নাত (নিয়ম) সর্বদাই প্রচলিত রয়েছে।” এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 




















চীকা-৯৪. অর্থাৎ যখন দুনিয়ার মধ্যে আমরা সঙ্গতি সম্পন্ন আছি, তখন আমাদের কার্যকলাপ এবং চালচলনও আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হবে । যদি এমনি 
হয় তবে পরকালে শান্তিও হবে না । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এই ত্রান্ত ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করলেন । আর এরশাদ ফরমাল্ন যে, পরকালের সাওয়াবকে 


ুনিযার সঙ্গতির সাথে অনুমান করা কুল । 


ীকা-৯৫. পরীক্ষা সূত্রে : সুতরাং দুনিয়ার জীবিকার গরার্ণ আল্লাহর টির পমাণ নয় : অনুূপভাবে, আর্থিক অভাব-এনটন ও আল্লাহ্‌ তা'আলার অসসুষ্টির 
ভ্রমণ নয়। কখনো পাপীকে আর্থিক সঙ্গতি প্রদান করেন, কখনো আপন অনুগত বান্দার উপর অভাব-অনটন দেন। এটা তারই হিকমত' বা প্রজা 


জ্াখিরাতের প্রতিদানকে এর উপর অনুযান করা ভুল ও ভিত্তিহীন। 





পারা $ ২২ 









উপর শাস্তি হবার নয় (৯৪) ' 
১৬. আপনি বলুন, “নিশ্চয় আমার প্রতিপালক 


প্রশস্ত করেন যার জন্য ইচ্ছা করেন! 
|এবং সংকীর্ণ করেন (৯৫); কিন্তু বহু লোক 
I 








Ei 
এবং তোযাদের সম্পদ ও তোমাদের 
-সম্ততি এরই উপযোগী নয় যে, | 


পরাজিত করার চেষ্টা করে (৯৯) 


ইচ্ছা করেন এবং ভ্রাস করেন যার জন্য 
করেন (১০১)। আর যেই বস্তু তোমরা 
পথে ব্যয় করো, তিনি তার পরিবর্তে 
অধিক দেবেন (১০২) । এবং তিনি 
পক্ষা অধিক রিষ্কৃদাতা (১০৩) । 

8৪ ০. এবং যেদিন এসব লোককে উঠানো হবে: 
1১০৪); অতঃপর ফিরিশ্তাদেরকে বলবেন, 
‘এরা কি তোমাদের উপাসনা করতো (১০৫)?' 
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টীকা-৯৬. অর্থাৎ সম্পদ কারো জন্য 
আল্লাহ্র নৈকটেযর কারণ নয়- 
সৎকর্মপরায়ণ মিন ব্যাতীত, যে তা 
আল্লাহর রাহে ব্যয় করে । সন্তান-সন্ততিও 
কারো জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার নৈকটোযের 
কারণ নয় এ মু'মিনব্যতীত,যে তাদেরকে 
সহজ্জান শিক্ষা দেয়, দীনের শিক্ষা দান 
করে এবং সৎ ও খোদাডীর রূপে গড়ে 
তোলে । 

ভীকা-৯৭. একটা সংকর্মের পরিবর্তে 
দশ থেকে আরম্ভ করে সাতশ গুণ পর্যন্ত 
এবং তাদপেক্ষাও বেশী- যে পরিমাণ 
আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন। 

টীকা-৯৮. অর্থাৎ জান্নাতের সুউচ্চ 
মানযিলসমূহের মধ । 

'টীকা-৯৯. অর্থাৎ কোরআন করীমের 
বিরুঞ্চে সমালোচনার সুখ খুলে। আর এ 
ধারণা করে যে, তাদের এসব ভ্রান্ত 
কাজের মাধ্যমে ভারা লোকজনকে ঈমান 
আনার পথে বাধা দেবে, তাদের এ 
চক্রান্তও ইসলামের বিরুদ্ধে চলে যাবে 
এবং তারা আষার শান্তি থেকে রেহাই 
পাবে। কেননা, তাদের বিশ্বাস এ যে, 
মৃত্যুর পর পুনরুথানই নেই। সুতরাং 
শান্তি এবং পুরস্কার কিসের? 
টীকা-১০০. এবং তাদের চক্রান্ত তাদের 
কোন উপকারে আসবেনা। 
চীকা-১০১. স্বীয় হিকমত বা 
পর্জানুসারে। 
ঢীকা-১০২ দুনিয়ায় অথবা আখিরাতে । 
বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়, 
“আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন, 
“ব্যয় করো, তোষাদের উপর বায় করা 


হবে।” অন্য হাদীসে আছে, “সাদ্ক্াহ্‌ করলে সম্পদ হা পায় না। ক্ষমা করলে সান বৃদ্ধি পায়। বিনয় দ্বারা মর্যাদা উচু হয়।” 

'ীকা-১০৩. কেননা, তিনি ব্যতীত যে কেউ কাকে কিছু প্রদান করে- চাই বাদশাহ সৈন্যদেরকে, কিংবা মনিব তার গোলাঘকে, অথবা পরিবারের কর্তা 
আপন পরিবারের সদস্যদেরকে প্রদান করুক, সবই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট ও ভাই প্রদত্ত জীবিকা থেকেই প্রদান করে থাকে। রিখৃক্‌ ও তা থেকে উপকার 
গ্রহণ করার উপকরণাদির স্রষ্টা আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ নেই। তিনিই প্রকৃত রিষক্দণ্তা। 


চীকা-১০৪. অর্থাৎ এসব মুশ্রিককে 
জীকা-১০. দুনিয়ায়? 


টীকা-১০৬. অর্থাৎ তাদের সাথে আমাদের কোনবন্ধুত্ব নেই । সুতরাং আমরা কিভাবে তাদের উপাসনা করায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি! আমরা তা থেকে মুক্ত- 
পবিত্র 


টীকা-১০৭. অর্থাৎ শয়তানদেরকে যে, তাদের আনুগাতোর জন্য আল্লাহ বাতীত অন্য কারো পূজা করতো। 
টীকা-১০৮. অর্থাৎ শয়তানদের প্রতি । 





মাত্র লৱা চহ EEE 

চীকা-১০৯. এবং এনিখযা উপাস্যওলো লক 

আল লালের গোল উল ও | রর পি তোমা, 19358296 
সস তারাজিন্দের উপাসনা করতো (১০৭) (তাদের চি 

08:9৮:84 মধ্যে অধিকাংশ তাদেরই প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস 

টীকা-১১১. অর্থাৎ কোরআনের [স্থাপন করেছিলো (১০৮)।" 

আয়াতসমূহ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ | এ ২. সুতরাং আজ তোমাদের মধ্যে একে: ব্রাত্য fon ax Sue 

মোস্তফা সারাললাহ তা'আলা আলায়হি [অপরের উপকার-অপকারের কোন ক্ষমতা ভাসি 

উকি [রাখবে না (১০৯)। এবং আমি বলবো 875 

'চীকা-১১২. হযরত বিশ্বকুল সরদার [যালিমদেরকে, ‘এ আগুনের শাস্তি আস্বাদন রে] 

সারাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম | করো, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে! রা টি 


সম্পর্কে। (১১০)।' 


টীকা-১১৩. অর্থাৎ ূরতিগুলো থেকে। |৪৩. এবং যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট 
চীকা-১১৪. স্বোকআন শরীফ সম্পর্কে, [আয়াতসমূহ (১১১) পাঠ করা হয়, তখন বলে 
না -5৫-লরনারাল নিল [0১1 আত: বু একজন পুরুষ, যে 


(তোমাদেরকে বাধা দিতে চায় তোমাদের বাপ- BOIS IS TEE 
ভীকা-১১৬, অর্থাৎ আপনার পূর্বে: | দাদার উপাস্যগুলো থেকে (১১৩) ।' আর বলে 1345906585859 
আরবের মুশরিকদের নিকট না কোন [(১১৪), “এতো নয়, কিন্তু মনগড়া অপবাদ AS ea 
কিতাব এসেছে, শা রসূল, যার প্রতি তারা৷ | মাত্র।' এবংকাফিরগণ সত্যকে বললো (১১৫) ০1055] 


তালের ধর্মের সন রসনা করতে পারে । | যখন তাদের নিকট আসলো, “এতো নয় কিন্তু 
সুতরাং এরা যেই ধারণার আছে, তাদের |এক সুস্পষ্ট যাদু * 
নিকট এর কোন সনদ নেই বস্তুতঃ তা 


রাই ৪৪8. এবং আমি তাদেরকে কোন কিতাব (4৫236 8১2৫ 
৫:58 দিইনি, যেগুলো তারা পাঠ করে, না আপনার it 5০৮ 
টাকা-১৯৭, অর্থাৎ পূ্বব্তা চত্মতগণ, | পূর্বে তাদের নিকট কোন সতর্কারী এসেছে; Ss SIL 


যমন কোপা রসূলগণকে অস্বীকার |(১১৬)। 
করলো এবং তাদেরকে 


৪.৫. এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা (১১৭ চট 
জাকা-১৯৮, আহে শকতি ও বা, তাকে দত) 4 


সাদ ও সন্তান-সন্ততি এবং দীর্ঘ জীবন | পর্যন্তও পৌছেলি, যা আমি তাদেরকে প্রদান 
পূববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিলো, কৌরাঈ* [করেছিলাম (১১৮)। অতঃপর তারা আমার, 
গোত্রীয় মুশরিকদের নিকট তো তার [রসূলগণকে অস্বীকার করেছে। সৃতরাং কেমন 


একদশমাংশও নেই। তাদের পূর্বে তো [হলো আমাকে অস্বীকার করা (১১৯)! 
তাদের অপেক্ষা শক্তি ও ক্ষমতা, ধন- 


লিল ৯ 
টীকা-১১৯. অর্থাৎ তাদেরকে অপছন্দ ৪৬০. আপনি বলুন, "আমি তোযাদেরকে EE CR 
করা, শান্তি প্রদান করা ও ধ্বংস করা। | একটা উপদেশ দিচ্ছি (১২০) যে, আল্লাহ্‌র জন্য 1 ০92৬5 
অর্থাৎ পূ্ববর্তা অসবীকারকারীগণ যখন | দণ্ডায়মান থাকো (১২৯) 








আমার রসূলগণকে অস্বীকার করলো, 
তখন আমি আমার শাস্তি দ্বারা তাদেরকে 
ধ্বংস করেছি। আর তাদের শক্তি ক্ষমতা এবং ধন-সম্পদ" কোন কিছুই কাজে আসলোন৷। সে সব লোকের হাটু বা কিঃ তাদের ভয় করা উচ্িত। 


চীকা-১২০. যদি তোষরা তদনুযায়ী কাজ করো তবে তোঘাদের নিকট সত্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে । আর তোমরা প্ররোচনা, সন্দেহাদি এবংপথভ্রষ্টতার মুসাবত 
থেকে নাজাত পাবে । এ উপদেশ এই- 


টীকা -১২১. নিছক সত্যের সন্ধানের উদ্দেশ্যে নিজেই নিজেকে পক্ষপাতিত থেকে মুক্ত কারে- 








আনখিল - ৫ 


ক্লীকা-১২২. যাতে পরস্পর পরামর্শ করতে পারো এবং প্রতোকে অপরকে নিজ চিন্তার ফলাফল বর্ণনা করতে পারো আর উভয়ে ন্যায় বিচারের নিরীখে 
গভীরভাবে চিন্তা করতে পারো। 


ীকা-১২৩. যাতে জমায়েত ও সমাবেশের কারণে স্বভাবতঃ ভীত না হয় । আর পক্ষপাতিতু পক্ষ সমর্থন, প্রতিবাদ ও চক্ুঞ্জা ইত্যাদি থেকে তাৰ 
প্রকৃতি পবিত্র থাকে এবং স্বীয় অন্তরে ন্যায় বিচার করার সুযোগ পওয়া যায়। 


ীবা-১২৪. এবং বিশ্বকুল সৰদার সা্লাতাই তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা কারা যে, যেমন-কাফিরগণ তার প্রতি উন্মাদনার 
ই অপবাদ দেয়, তাতে সত্যের লেশ মার আছে কিনা; তোমাদের বয় অভিজ্ঞতা হরে অথবা মানুষ জাতির মধো কোন ব্যক্চিও এ পর্যায়ের 
কিবেকসম্পনন বাকি দৃষ্টিগোচর হয়েছে কিলা; এমন তেজস্বী, এমন সঠিক রায়াদাতাও কি কখনো দেখেছো? এমন স্যবাদী ও এমন পৰিত্াত্বাও কি কখনো 
পয়েছো যখন তোমাদের আমাই এ বায় লে এবং ভোমাদের বদ-মনও মেনে নেয় যে, হুয্র বিক্মকুল সদা সাললা্সা তা'আলা আলায়হি ওয়ালারাম 
সব গুণাবলীতে একক ও উপযাহীল, তখন তোথরা নিশ্চিতভাবে জেনে নাও 


সূরা ঃ৩৪ সাবা ৭৮৩ পারা ৪ ২২ | টীকা-১২৫. আল্লাহ্‌ তা'আলার নবী 
[জন (১২২) এবং একা একা (১২৩) | রা SII চীকা-১২৬, এবংতাহচ্ছে-আবিরাতের 



























পর চিন্তা করো (১২৪) যে, তোষাদের এ শাতি। 
“সাহিব’-এর মধ্যে উন্মাদনার কোন বিষয়: টীকা-১২৭. অর্থাৎ আমি তোমাদের 
নেই। তিনি তো নন, কিনু তোষাদেরকে OPEL রি নিকট উপদেশ, সংগথের দিশা দান ও 
(সতর্ককারী (১২৫) এক কঠিন শাস্তির পূর্বে 'রিসালতের বাণী প্রচারের জন্য কোন 
০২৬) পারিশ্রমিক চাই না॥ 
৪ ৭. আপনি বলুন, "আমি তোমাদের নিকট 24 ৯605৫ | ঈিকা-১২৮, আপন নবীগণের রতি 


বু AA IIG ১01 | তীকা-১২৯, অর্থাৎ কোরআন ওইসলাম ৷ 








উপর: এবং তিনি সবকিছুর উপর 864 ২১৪০১৬১১৮৫০ 

শ রি সেটার প্রত্যাবর্তন । অর্থ এ যে, তা ধাংস 
সি নিশ্চয় আমারপ্রতিপালক। 2384৮৬55836 | য় গেছে। 

চত ক 0 হল | FUE ভা 

হি সরদার সায্থাল্লাং তা'আলা আলায়হি 

০৯. আগনি বলুন, “সত্য এসেছে (১২৯) ঠা ওয়াসাল্লাষকে বলতো, “আপনি বিভা 





নিন লা দাদি আজে টে হয়ে গেছেন।" (আল্লাহ্‌ তা-ালারই 
৫91 আশ্রয়!) আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন নবী 
৫০. আপনি বলুন, “যদি আমি বিপথগামী গর সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি 
হই তবে আমি নিজেরই মন্দের জন্য বিপথগামী ৩ 1 ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন, আপনি 
হয়েছি (১৩১) । আর যদি আমি সৎপথ পেয়ে তাদেরকে বলে দিন, “যদি এ কথা 
থাকি তবে সেটার কারণ হচ্ছে- যা আমার ¥# কিছুক্ষণের জন্য ধরেও নেয়া হয় যে, 
এতিপালক আমার প্রতি ওহী করেন (১৩২) । | আমিপথননট হয়েছি’ তবে সেটার প্রতিফল 
নিশ্চয় তিনি শ্রোতা, সন্নিকট (১৩৩) ৷" আমারই আত্মার উপর বর্তাবে। 
ঢীকা-১৩২. হিকমত ও সুস্পষ্ট নার 
কেননা, সঠিক পাখের দিশা পাওয়া তারই 
জিদান ও দিশাদানের উপর নির্ভরশীল । নবীগণ সবাই নিষ্পাপ হন। পাপ ভীদের দ্বার সম্পন্ন হতে পারেনা । আর হুযুর তো নবীগণের সরদার সানা 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম । সৃষ্টি সংকর্মজলোর পথতীরই অনুসরণের মাধ্যমে লাভ করে । মহান র্য'দা ও সুউচ্চ সম্মানের অধিকারী হওয়া সব্বেওহুযূৰকে 
লেশ দেয়া হয়েছে দে, পথজবডার সমব্ধ নিজের যার দিকে অন্ত ও কা্পনিকভাবেই করে নিন, মাতে সৃষ্টিজগত জানতে পারে যে, জেতার উৎস 
হচ্ছে মানুষের “নাফ্স' (রিপু)। যখন সেটাকে সেটার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়, তখন তা থেকে ভান্তির সৃষ্টি হয়। আর হিদায়ত আল্লাহ্‌ তা'আলা, 
মধামাহযের দয়া ও বদান্যতা দারা অর্জিত হয়। 'নাফস' (মনের প্রবৃত্ত) সেটার উৎস নয়। 

চীকা-১৩৩, প্রত্যেক সংগথপাপ্ত ও পথতরটকে জানেন। আর তাদের কর্ম ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত আছেন। কেউ যতই গোপন করুকনা কেন. কারো 
অথ! ভার নিকট গোপন থাকতে পারে না । 

















আনাম্মিল - ক 


আরবের এক খ্যাতনামা কবি ইসলাম হণ করলেন। তখন কাফিরগণ তাকে বললো, “তুমি কি আগান দ্বীন থেকে ফিরে গেলে? এত বড় কবি ও ভাষাবিদ 
হয়ে মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনলে?” তিনি জবাব দিলেন, “হাঁ । তিনি আমার উপর বিজয়ী হয়েছেন। 
(কোরআন করীমের তিনটি আয়াত আমি শুনতে পেয়েছি এবং চাইলাম সেগুলোর ছন্দের সাথে মিল রেখে তিনটা শ্লোক রচনা করতে। পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছি, 





= পৰ্যন্ত৷ (কুল বয়ান) 


চীকা-১৩৪, কাফিরদেৱকে মৃত্যুর অথবা কবর থেকে উঠার সময় অথবা বদের দিন 


টাকা-১৩৫. এবং কোন স্থান পলায়ন 
কার এবং আশ্রয় গহণ করার পেতে 
পারেনা। 


চীকা-১৩৬, যেখানেই থাকুক না কেন। 
কেননা, যেখানেই থাকুক, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পাকড়াও থেকে দূর হতে 
পারেনা । তখন আল্লাহর পরিচিতি লাভের 
জন অস্থির হয়ে পড়বে। 

চীকা-১৩৭. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরকার 
হামদ মোস্তফা সালরানতাু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি। 
ীকা-১৩৮, অর্থাৎ এখন শরীপাতের 
বিধি-লিষেধের আওতা বহির্ভূত হয়ে 
আওবা ও ঈমান কীভাবে পেতে পারে ! 
ভীকা-১৩৯, অর্থাৎ শান্তি দেখার পূর্বে 


টীকা-১৪০. অর্থাৎ ল! জেনে বলে 
বেড়ায়। যেমন- তারা রসূল করীম 
সাা্লাহতা'আলাআলায়হি ওয়াস্লাযের 
শানে বলেন্ছিলো যে, তিনি কবি, যাদুকর 
ও জ্যোতিষী । আর তারা কখনো হুযুর 
(দ)-এর মাধ্যমে কৰতু, যাদু ও 
জ্যোতিষিক কাজ সম্পর হতে দেখেনি । 
টীকা-১৪১. অর্থাৎ সত্যতা ও বাস্তবতা 
(থেকে দূরেযে, তাদের এ সব সমালোচনা 
সত্যতার ধারে কাছেও নেই। 
চীকা-১৪২. অর্থাৎ তাওবা ও ঈমানের 
নধোে। 

টীকা-১৪৩. যে,তাদের তাওবা ওঈমান 
'নৈরাশোর' মৃহূর্তে কবল করা হয়নি। 
টীকা-১৪৪. ঈমান সম্পর্কিত বিষয়াদি 
সশ্র্কে। 

চীকা-১, “সূরা ফাতির' মী । এতে 
শি কৃ" পয়তা্িশটি আয়াত, লয়শ 
সততরটি পদ এবং তিন হাজার একশ 
দিশি বর্ণ আছে। 


টীকা-২. আপন নবীগণের প্রতি। 


টীকা-৩. ফিরিশডাদের মধ্যে এবংতাদের 
ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে । 














তখন আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, এটা কোন মানুষের বলী নয় । ও তিনটি 








খন তারা ভয়-ভীতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। 


এনেছি (১৩৭); এবং এখন তারা তাকে কিভাবে 
পাবে এতো দূরবর্তী স্থান থেকে (১৩৮)। 
৩- যে, পূর্বে ১৩৯) তো তার সাথে কুফর 
[করেছিলো এবং না দেখে ছুঁড়ে মারে (১৪০) 
দূরবর্তী স্থান থেকে (১৪১)। 

৪. এবংুঝে দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ও 
সেটার মধ্যে যা তারা কামনা করে (১৪২), 
যেমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তী সমপরদায়গুলোর 
[সাখে করা হয়েছিলো (১৪৩)। নিশ্চয় তারা 
প্রস্ারণাকারী সন্দেহের মধ্যে ছিলো (১৪৪) । * 
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সূরা সি 
০০৮০০ 
সুরা ফাতির আল্লাহর নামে আর, যিনি পরম আয়াত-৪৫ 
মী দয়ালু, করুণাময় (১)। কক্‌’-৫ 
বু” - এক 

4 SALA 
বাাবাহককারী (২), যাদের দু'দু', তিন তিন Le ELST 
ও চার চার পাখা রয়েছে; বৃদ্ধি করেন সৃষ্টিতে যা EASE 





ইচ্ছা করেন (৩) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপর 
শক্তিমান । 








by i 











চীকা-৪. যেমন বৃষ্টি, রিযৃক্‌ এবং সৃন্বাস্থা ইত্যাদি, 


* ‘সূরা আল্‌-সাবা' সমাপ্ত । 


টাকা-৫. যেমন তিনি তোমাদের জন্য উঁ-পঠকে বিছানা করেছেন, আসমানকে কোন ক ছাড়াই স্থির করেছেন, আপন পথ-নির্দেশনা ও সত্যের প্রতি 
আহ্বান করার জন্য রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং জীবিকার দ্থাবসমূহ উন করেছেন। 


চীকা-৬. বৃষ্টি বর্ধন করে এবং দিভির ধরণের তৃণ ও শাক সবি উৎপর বরে 
ঢীকা-৭. এবং এ কথা জান সত্তেও যে, তিনিই ষ্ঠ ও দিষ্ক্দাতা, ঈমান ও তাওহীদ থেকে কেন বিমুখ হচ্ছো? এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাৎ তা'আলা 


আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শান্তনার জন্য এরশাদ হচ্ছে- 


টীকা-৮. হে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! এবং আপনার নবুয়ত ও রিসালতকে অমান্য করে আর তাওহীদ, পুনরুথান, হিসাব-নিকাশ 
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1০- হে মানবসুল! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র 
অনুযহকে স্বরণ করো (৫)। আল্লাহ ব্যতীত কি! 
















৪. এবং যদি এরা আপনাকে অস্বীকার করে 
(৮), তবে নিশ্চয় আপনার পূর্বে কত রসূলকেই 
অস্বীকার করা হয়েছে (৯) এবং সমন্ত কাজ 
[আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে (১০)। 

৫. হে মানবকুল! নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রাতি 
[সত্য (১১); সুতরাংকথনো যেন তোমাদেরকে 
প্রতারিত না করে পার্থিব জীবন (১২); এবং 
কিছুতেই যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র নির্দেশের 
[উপর প্রতারণা না করে এ বড় প্রতারক (১৩)। 
৬. নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শরু। সুতরাং 
তোমরাও তাকে শরু মনে করো (১৪) । সেতো 
|আপন দলকে (১৫) এ জন্যই আহ্বান করে যেন 
ভারা দোষীদের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৬)। 

৭. কাফিরদের জন্য (১৭)কঠিন শাস্তি রয়েছে 
এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে। 
(১৮)তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার । 
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তার বিরোধিতাকারীদের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা ক হচ্ছে। 
টীকা-১৭. যদি এরা শয়তানের দলভুক্ত থাকে। 
চ্ীকা-১৮. এবং শয়তানের প্রতারণায় না আসে এবং তার পথে না চলে। 


চীকা-১৯. কখনো সয়। অসৎ কর্মকে যে ভাল মনে করে সে সংপখ রা বাতির ন্যায় কিভাবে হতে পারে, সে ও পাশী অপেক্ষা বহুগুণ বেশী উত্তম, যে 
আপন অসৎ কর্মকে খারাপ জানে এবং সত্যকে সত্য ও দিখ্াকে মিথ্যা জালে। 


OAC 
. +55 
ক = কী 2 
৮. তবে কি সে-ই, যার দৃষ্টিতে তার মন্দ ৮০৭ ০১০৭:০০% 
কর্ম শোভন করে দেখানো হয়েছে, অতঃপর উলটা 
সে সেটাকে উত্তম মনে করেছে? সে কি 
|হিদায়ত প্রাণের মতো হয়ে যাবে (১৯)? 
লিসা - ৫ 


এবং শান্তির বিষয়কে অস্বীকার করে। 


চীকা-৯. ভাবা ধৈর্ঘ ধারণ করেছেন, 
আপনিও ধৈর্য খারণ বু নবীগণের 
সাথে কাফিরদের এ রীতি প্রাচীন কাল 
থেকে চলে আসছে। 


'চীকা-১৩. তিনি অস্বীকারকারীদেরকে 
শান্তি দেবেন এবং রসূলগণকে সাহায্য 
ক্রবেন। 

চীকা-১১. কিয়ামত অবশ্যই আসবে, 
মৃত্যুর পর অবশ্যই পুনরুত্থান রয়েছে, 
হবে এবং প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের 
প্রতিফল নিশ্চয় পাবে। 

চীকা-১২. যাতে সেটার ভোগ বিলাসের 
মধ্যে মন্ত হয়ে আখিরাতকে ভুলে না 


“পাপাচারসমূহ দ্বারা তৃপ্ত হও । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সহনশীল ৷ তিনি ক্ষমা করবেন। 
অল্তাহৃতা'আলা নিশ্চয় সহনশীল কিন 
শয়তানের প্রতারণা এ যে, সেবান্দাদেরকে 
এভাবে তাওবা ও সৎ কর্ম থেকে নিবৃত্ত 
রাখে এবং পাপ ও নির্দেশ অমান্য করতে 
দুঃসাহসী করে তোলে। তার প্রতারণা 
থেকে সতর্ক থাকো। 

চীকা-১৪. এবং তার আনুগত্য করো না 
এবং আল্লাহ্‌ তা'আলারই আনুগত্যে রত 
থাকো। 


'চীকা-১৫ অর্থাৎআপন অনুসারীদেরকে 
কুষ্ণরের প্রতি 
ট্রীকা-১৬. এখন শয়তানের অনুসারী ও 


শানে নুযূলঃ এআয়াত আব জাল প্রমুখ মক্ধাবাসী মুশরিকদের রঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাদের শিরক্‌ও বুফরের মতো কুৎসিত কার্যাদিককে শয়তানের 


প্ররোচনা ও সুশোভিত করে দেখানোর কারণে ভাল মনে করো । অপর এক অভিমত এ যে, এ আয়াত বিন'আতকারী ও কু-পরব্তির অনুসারীদের প্রসঙ্গে 
অবতীর্ণ হয়েছে, যাদের মধ্যে রাফেযী (শিয়া) ও খারেজী ইত্যাদি সন্পদায়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কারণ, তারা তাদের বাতিল যতবাদীদেরকে ভাল মনে করে। 
আর তাদেরই দলভূক্ত সমস্ত বাতিলপন্থী- চাই "ওহাবী হোক কিংবা 'গায়ৱ মুক্ালিদ' (মযহাবের ইমামদের অমান্যকারী সম্প্রদায়) অঙ্থ। মির্যারী হোক 
কিংবা চাকড়ালী হোক। কিন্তু এ কৰীরাহ্‌ গুনাহ সম্পাদনকারীরা, যারা আপন পাপাচারগুলোকে মন্দ জানে ও হালাল মনে করে না, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। 
চীকা-২০. যে, আফসে'স। তারা ঈমান আনেনি এবং সত্যগ্রহণ কব! থেকে বঞ্চিত থাকে। অর্থ এ যে, আগনি তাদের কুমার ও ধাংসের _ দুঃণ করবেন 
না। bai 

চীকা-২১, যাতে তৃণ, শাক-সৰ্জী এবং কত নেই, শুদ্ধ মৌসুমের কারণে সেখানে ভূমি প্রাণহীন হয়ে গেছে। 

টীকা-২২. এবং তা দ্বারা শসা-শ্যমলা করে দিই । এতে আমার ক্ষমতা প্রকাশ পায়। 

চীকা-২৩. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরৰারে একজন সাহাবী আারয করলেন, “আন্রাতা'আনা মৃতকেক্ডাবেজীবিত 
করবেন? সৃষ্টির মাধ্য তার কোন নিদর্শন থাকলে এরশাদ বরুন ।” এরশাদ করলেন, “তুমি নি এসন কোন লাগল নিয়ে কশনও অভি করেছো, যা 
মৌসুমের কাদে নিভীবি হয়ে গেছে জার “সেখানে কোন শাহ্‌ সবজী ও গাছ পালার নাম নিশালাও নেই? অতঃপর এ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছো, 
খন সেটার সবুজ শোর চারাঞ্লা আনোলিত হত্ডে দেখেছোঃ” ৬ সাহাবী আরম করলেন, *দিশ্চয় তেমনি দেখেছি।” হুর (দঃ) এরশাদ 
সৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং সৃষ্টির 
মধ্যে এটা তার নিদর্শন" । 


৭৮৬ 





টীকা-২৪, দুনিয়া ও আখিরাতে তানহ [এবং সপ গান করেন যাকে চান । সুতরাং CRE SOCIALE 


SLE BOIS 


সনের সাপিক। তিন সকেচানসম্মন 
প্রদান করেন। সুতরাং যে কেউ সম্মানের 
প্রার্থী হয় সে যেন আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নিকট সম্মানের প্রার্থী হয়। কেননা, 
প্রত্যেক কিছু সেটার মালিকের নিকট eae কপ 
থেকে চাওয়া যায়। নল ০১০ ডু 
[করি (২১) তারপর, তা দ্বারা আমি যমীনাকে রর 
১27511757 
এরশাদ করেন, “যে কেউ উভয় জগতের বি পুনরুদান (২৩) । 
সম্থান কামনা করে তার উচিত যেন এ [১০- যে কেউ সন্মানচায়, তবে সম্মান তো সব 
মহাসস্মানের মালিক (আল্লাহ্‌ ভা'তালা)- |অল্লাহ্রই হাতে (২৪) ৷ তারই দিকে আরোহণ 
এর আনুগতা কাবে।” বস্তুতঃ সন্মান [করে পবিত্র বাণীসমূহ (২৫) এবং যেই সংকাজ এট ) 
লাভের মাধাম হচ্ছে- ঈমান এ সৎকর্ম । ee EC EEE AOE 
oy লোক, যারা মন্দ চক্রান্ত করে, তাদের FRAT RL 
চীকা-২৫, অর্থাৎ সেটার হাস |জন্য কঠিন শত রয়েছে (২৭) । এবং Grays EA 
অহণবেশ্যতা ও সত্ুষ্টি পর্যন্ত গৌছে। বিশষ্ট হবে (২৮) । 
“পবিত্র বাণী’ দারা কলেযা-ই-৩/৪হীন' [টকা বই 
লো-ইনাহা ইন্তান্তাহ বহাস্বাদূর আলস্িলদ - এ 
রাসূলুল্লাহ), তাসবীহ সবহা-াললাহ), হাসপ (আলহামদুলিল্লাহ) ও ভাবী (আল্লাহু আকবর) ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। যেমন_ হাকিম ওবাযহানথী বর্ণনা 
করেছেন। হযরত হনে আব্বাস বায়াত তা'আলা আন্হ্া" ২:৮4 (পবিআবাণী)-এম ব্যাখ্যায় বলেছেন, “এক্স অর্থ হচ্ছে মন্চ্র আললহূর 
স্মরণ) । কোন কোন তাফসীর 'ক্টোরসান' ও "দো'আ. বলেও বর্ণনা করেছেন। 
ীকা-২৬. "সৎকর্ম মানে হচ্ছে ই তাল কাজ ও ইবাদত, যা নিষ্ঠার সাংখ সম্পন্ব করা হয়। আর অর্থ এ যে, কলেমা-ই-২৩৪/এসক্কর্থকে উন্নীত করে।' 
কেননা, ফোন কর্মই আল্লাহ্র একতৃকে স্বীকর করা ও ঈমান আনা ব্যঠীঙ গ্রহণযোগ্য নয়। 
অথবা। অর্থ এ যে, 'সৎকর্মকে আল্লাহ্‌ তা-আবা কৰুলিয়াতের উন্নত মর্যাদা দান করেন" 
অথবা এ অর্শ মে, "কর্ম সৎকর্ম সম্পাদনকারীর অর্মাদাকে সমুন্নত করে । সুতরাং যেই ব্যক্তি সন্দান লাভ করতে চায় তার জন্য সৎকাজ করাই অপরিহার্য 
ঢীকা-২৭. সব চক্তান্তকার দারা সমন কোরাঈশ গোত্রয় লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা 'দার আল্‌-নাদওয়া'-তে একত্রিত হয়ে নবী করীম সা্মাল্লাহ 
তা'আলা আলায়হি ওস্থাসান্থাম সম্পর্কে বন্দী, হত্যা ও দেশান্তর করার বিষয়ে পরামর্শ করেছিলো; যার বিস্তারিত বিবরণ 'সূরা দাশক্গালা-এর মধ্যে দেয়া 
হয়েছে। 
ীকা-২৮. এবংনিজেদৈর চক্রান্ত ও প্রতারণায় সফলকাম হবেনা । সুতরাং তেমনিই হয়েছে। হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম 
তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকেন আর তারা ভাদের প্রতারণা ও চক্রান্তের শান্তি ভোগ করেছে। বদরে বন্দীও হয়েছে, সিহতও হয়েছে এবং মক্কা 














বজবুরামাহ্‌ থেকে বহিড়তও হয়েছে। 


জী্-২৯. অর্থাৎ তোমাদের মূল হ্যরত আদম আলায়হি সালাম। 








৯৯. আল্লাহ্‌ ভোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। 
২৯) মাটি থেকে, অতঃপর (৩০) পানির বিন্দু 

অতঃপর তোষাদেরকে করেছেন জোড়া- 

(৩১) এবং কোন নারী গর্ভধারণ করেনা 
না সে প্রসব করে, কিন্তু তার জাতসারেই। 
[এবং যে কোন দীর্ঘায়ুকে আয়ু প্রদান করা হয় 
বা যে কারো আয়ু ত্রাস করা হয়- এ সবই. 






















এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ (৩৩)। 


লোনা, তিক্ত প্রত্যেকটা থেকে তোমরা আহার 
[করছো তাজা মাংস (৩৫) এবং বের করছো 
পরিধান করার এক গয়না (৩৬)। আর তুমি 
[নৌযানগুলোকে তাতে দেখো যে, সেগুলো! 
পানির বুক চিরে চলাচল করে (৩৭), যাতে 


পর্যন্ত পরিভ্রমণ করছে (৪২)। তিনিই হন 
[বাদশাহী। এবং তিনি ব্যতীত যেগুলোর তোমরা 
পূজা করছো (৪৩), সেগুলো বেজুর-আটির 
[আবরণেরও মালিক নয়। 


[যদি শুনছেবলে ধরেও নেয়া হয়,তবে তোমাদের 
চাহিদা যেটাতে পাবে না (৪৫) ৷ এবংক্য়ামত-. 
[দিবসে সেগুলো তোমাদের শির্ককে অস্বীকার 


একটা কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে (৩২) । নিশ্চয় | 


১৯. এবং দু'টি একরূপ নয় (৩৪)- | 
এটা সুষিষ্ট, খুব মিষ্ট পানি, সুপের এবং এটা! 


>৪. তোমরা সেগুলোকে আহ্বান করলে 
সেগুলো তোমাদের আহ্বান শুনে না (88) এবং | 


agi uh 
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ডীকা-৩০. তাদের বংশকে 
টীকা-৩১. পুরুষ ও স্তীলোক। 
চীকা-৩২. অর্থাৎ "লওহ ই-মাহফৃষ্’- 
এরমধ্যে । হযরত ক্ৃতাদাহ থেকে বর্ণিত 
যে, 'বয়োপ্াপ্ত ( ১০) হচ্ছে এ 
ব্যক্তি যার বয়স বাটি বহরে পৌছেছে 
অথচ 'কষৰয়ফ' হচ্ছে- যে এর পূর্বে 
মৃত্যুবরণ করেছে। 

চীকা-৩৩, অর্থাৎকৃতকর্মওমৃত্বার সময় 
লিপিবদ্ধ করা। 

চীকা-৩৪. বরং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
আছে। 

টাকা-৩৫. অর্থাৎ মৎস্য 

টীকা-৩৬. মুক্তা ও প্রবাল। 
চীকা-৩৭. সমুন্তে চলমান অবস্থায় এবং 
একই বাতাসে আসেও, যায়ও । 
চীকা-৩৮. ব্যবসা-বাণিজ্যে লাঙখান 
হয়ে 

টীকা-৩৯. এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নি'মাতসমূহের কৃতজ্ঞত প্রকাশ করো । 
চীকা-৪০. তখন দিন দীর্ঘায়িত হয়ে 
যায়। 

চীকা-৪১. তখন রাত দীর্ঘায়িত হয়ে 
যায়। এমনকি বৃদ্ধপাপ্ত দিন ও রাতের 
পরিষাণ পনর মন্টা পর্যন্ত পৌছে যায়। 
আর হাস পেয়ে নয় ঘন্টায় এসে দীড়ায়। 
চীকা ৪২. অর্থৎবিয়াহত-দিবস পৰ্যন্ত 
খে, যখন তাএসেপড়বে,তখন সেগুলোর 
চলা স্থনিত হয়ে যাবে এবং এই লিয়ম- 
পৃহৰলা অবশিষ্ট থাকবে লা। 

চীকা-৪৩ অর্থাৎ মূর্তি 

চীকা-৪৪. কেননা.প্রাণহীণজড়পদার্থ। 
চীকা-৪৫. কেননা, মূলতঃ কোন প্রকার 
ক্ষমতা ও ইবৃতিয়ারের অধিকারী নর । 
চীকা-৪৬. এবংঅস্তুষ্টি প্রকাশকরবে। 
আর বলবে, “তোমরা আমাদের গৃজা 
করোনি।” 

চীকা-৪৭. অৰ্থাৎউভয়জগতের-এস্থাদি 
ও মূৰ্তি পুজা পরিণাষের খবর যেভাবে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা দেন তেমনি অন্য কেউ 
পিতে পারে না। 


টীকা-৪৮. অর্থাৎ ভার অনুঘহ ও ইহসানের মুখাপেক্ষী । আর সমস্ত সৃষ্টি ঠাই মুখাপেক্ষী। হযরত মনন (মিশ্রী) বলেন--সুি রতটি ুহর্ত এবং প্রতিটি 


পলকে আল্লাহ্‌ তা'আলার মুখাপেক্ষী। তা হবেও না কেন? তাদের অন্তিতু ও তাদের স্থায়িও- সবই তার দয়া ও বদানাতার ফল। 

ভীকা-৪৯, অর্থাৎ তোমাদেরকে বিলীন করে দেবেন। কেননা, তিনি কায় মুখাপেক্ষী নন ও সত্তবগতভাবে অতাবমুক্ত। 

টীকা-৫০. তোমাদের পরিবর্তে যারা অনুগত ও নির্দেশ যান্যকারী হয়। 

টীকা-৫১, অর্থ এই থে, ঝ্রিযামত-দিবসে প্রত্যেকটা সত্তার উপর তারই পাপের বোঝাহবে, যা সে করেছে। আর কোন সাক অন) কারো পরিবর্তে পাকড়াও 
করা হবেনা ।হা, যে সব পথব্টকার রয়েছে, তাদের পথ করার কারণে যেসব লোক পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের সমন্ত প্থভ্টতার বোঝা এসব পথতষ্টদের 
উপরও হবে এবং এসব পথহষ্টকারাদের উপরও। যেমন- পবিত্র কালামে এরশাদ হয়েছে- 1০১1 ৩৯ Ya SL, 
“এবং নিশ্চয় তারা বহন করবে নিজেদের গুনাহ্‌র বোঝা এবং তাদের গুনাহর বোঝার সাথে অন্যন্যদের গুনাহর বোঝাও ৷” 
এৰংবান্তবপক্ষে, এটা তাদেরই উপার্জিত, 
অন্য কারো নয়। 

টীকা-৫২. পিতা কিতা যাতা, পুর |: তিনি চাইলে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন 
কিংবা ভাই- কেউ কালো বোঝা বহন [(৪৯), এবং নতুন সৃষ্টি দিয়ে আসবেন (৫০) | 
করবে না। হযরত ইবনে আব্বাস 1৯৭. এবংএটা আল্লাহ্র জন্য কঠিন কিছু নয় । 


রাদিয়াল্রাহ তা'আলা আনহুদা বলেন- 
নং ১৮. এবং কোন বোঝা বহনকারী ্রাপ অন্যের টির 
মাতা-পিতা হুকে জড়িয়ে ধরনে আগ [বোঝা বহন করবে না (৫১)। এবং যদি কোন ৩১৬৩৪ 








সা ৩৫ ফাভির বচ 











লে SITY AES 
কিছু গাপের বোঝা বহন করো টি 
বলবে, “আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। ১৮৩ HSE 

আযার নিজের বোঝা কি কম ভারী?” দে 32৮৩) 
ভীকা-2৩, অর্থাৎমন্দ কর্ম থেকেবিরত [উপকারে আসে যারা না দেখে আপন ১94৯৬ 
রয়েছে এবং সৎকর্ম করেছে। প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামায কায়েম 5752498$ 


টীকা-৫৪. এ সংকর্ষের উপক্তার সে-ই 
পাবে। 

ীকা-৫৫. অং মূর্খ ও জ্ঞানী অথবা 
কদর বলি ৯৯৮. এবং সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুত্বান (৫৫); 
চীকা-৫৬, অর্থাৎ কুফর। ২০. এবং না অন্ধকারসমূহ (৫৬) ও আলো 
চাকা-৫৭. অর্থাৎঈমান। oe টা 

» এবংনা, (৫৮) এবং না প্রখর 

উপ অব অজ [টি বিংলা হয ৫৮) 

টাকা-০৯, অর্থাৎমিথ্যা অথবা দোযখ । |২২. এবং সমান সয় জীবিভ্রা ও মৃতা 
জীকষা-৬০. অর্থাৎযু িলগণ ওকাফিরগণ |(৬০)। দিশ্চয় আল্লাহ্‌ ওনান যাকে ঢাল (৬১) । 
অধবা আলিমগণ (জ্ঞামীগণ) ও ূ্খগণ। [এবং আপনি শুনাননা তাদেরকে, যারা 
চীকা-৬১. অর্থাৎ যাকে ছিদায়ত করার [কবরগুলোতে পড়ে আছে (৬২)। | 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাকে ডা গ্রহণ করার | ২৩. আপনি ভো হোন এই সতর্ককা'রী (৬৩) । 
শি ২২৪. হে মাহব্ব! নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য 
টীকা-৬২. অর্থাৎ কাফিরপেরকে । এ জে প্রেরারারোইিনসংরানদাতা ১61: 
আয়াতে কাফিরদেরকে মৃতদের সাথে বিল = 


তুলনা করা হয়েছে যে, যেভাবে মৃতর। 
ক্রু কথা থেকে উপকৃত হতে পারে না এবং উপদেশ লাভ করতে পাবে না, অশুভ পরিপতিসম্পর কাফিরদের অবস্থা অনুরূপ যে, তারা হিদায়ত ও 


উপদেশ থেকে উপবণর লাভ করতে পারে না। এ আয়াত থেকে বৃ গুনতে পায় না’ মর্মে প্রমাণ গ্রহণ করা নিকষ বয় কেলনা, আয়াতের মধ্য 
কৰৱবাসীগণ মারা ফিরলে নুঝানো হয়েছে; “মৃতগণ'নয়। আন “শ্রোতাগণ' বায়া ই ত্রোতালেরকে বুঝ্ধানো হয়েছে, যাদের উপর সুপথথাপ্ত বার উপকার 
বর্তায়। বাকী রইলো- মৃতদের শ্রবণ করা । তা বহু সংখ/ক হাদীল রা প্রমাণিত এ মাসবলার বিকাপ বিংশতিতম পানা দ্বিতীয় রুকৃ'তে গত হয়েছে 
চীকা-৬৩, সুতরাং শোভা আপনার সতকীকরণে প্রতি কান দেয় এবংগরহণের কানে গুনে, তবে উপকৃত হবে। আর যদি বারংবার খন্বীকারকারীই 
হয় এবং আপনাদের উপদেশ গ্রহণ না করে তবে আপনার কোন ক্ষতি নেই; সে-ই বঞিত। 


চীকা-৬৪. ঈমানদারগণকে জান্নাতের 














২৭. তুমি কি দেৰোনি যে, আল্লাহ্‌ আসমান 






পথসমূহ- শুভ্র ও লাল, বিভিন্ন রং-এর এবং 
কিছ ঘোর কালো। 

২৮. এবং ানবকৃল, জন্তুসনূহ ও চতুষ্পদ 
পশুগুলোর রং এমনিতেই নানা ধরণের (৭৫) । 
|আল্লাহ্‌কে তার বান্দাদের মধ্যে তারাই ভয় 
|করে, যারা জ্ঞানসম্পন্ন (৭৬)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 


ব্যয় করে- গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এমনি 


৩০. যাতে তাদের প্রতিদান তাদেরকে 


|৩>- এবং এ কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি 
ওহী প্রেরণ করেছি (৭৮), তাই সত্য, নিজের 
পূর্ববর্তী কিতাবাদির সত্যতা ঘোহণা করে। 
|নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আপন বান্দাদের খবর রাখেন, 
দেখেন (৭৯) ৷ 








পারা 8.২২ 


585545474353154556 


12945535935 
৮০০০৪ 





জেেঃগেত৩ ৫ 
১৪০ 


TESTS 
৫01 Sse 9 
oes 


552475$9৬$ 


133454858৩4 


















1৩5 
ঠ678889521 





61528 


আও 


5%5%2528) 








যানি 





চীকা-৭৯. এবং তাদের প্রকাশ্য ও গোপনের পরিজ্ঞাতা। 


ঞ 


ডীকা-৬৬. চাই তিনি নবী হোন, বিতবা 
দ্বীনী আলিম, যারা নবীর পক্ষ থেকে 
আল্লাহ্র সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌ তা'আলার ভয় 
দেখিয়েছেন। 

ঢীকা-৬৭, অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ 
চীকা-৬৮. তাদের রসূলগণের প্রতি । 
পুরাকাল থেকেই নবীগণের প্রতি 
কাফিরদের এ আচরণ চলে আসছে। 


টীকা-৬৯. অর্থাৎ ননযত প্রমাণকারী 
মুজযাসমূহ, 

টীকা-৭০. তাওরীত, ইঞ্জীল ও যাব্র 
চীকা-৭১, বিভিন্ন প্রকারের শান্তি থেকে, 
তাদের অস্বীকারের কারণে। 
ডীকা-৭২. আমার শান্তি প্রদান করা! 
ঢীকা-৭৩. বৃষ্টি বর্মণ করেছেন? 
'টীকা-৭৪. সবৃজ, লাল ও হলদে ইত্যাদি 
অদূর ও খেজুর ইত্যাদি অগণিত 
চীকা-৭৫. যেমন- ফল-মূল এবং 
পর্বতমালায়। এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আপন আয়াতসমূহ ও আপন বুদূরতের 
গিদৰ্শনাদি ও সৃষ্টি কৌশলের চিহ্নসমূহ, 
যেগুলোকে ভার যাত ও গুণাবলীর পক্ষে 
প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায়, উল্লেখ 
করেছেন। এরপর এরশাদ করেন- 
টীকা-৭৬. এবং তার গুণাবলী সম্পর্কে 
জানে,তারমহতব সম্পর্কে পরিচিতি রাখে। 
জ্ঞানযত বেশী,ভয়ও তত বেশী । হযরত 
ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা*আলা 
অন্ছযা বলেন- অর্থ এ যে, সি মধ্যে 
আল্লাই তা'আলার ভীতি ভারই মধ্যে 
আছে, যিনি আল্লাহ তা'আলার অসীম 
ক্ষমতা, তীর স্থান ও হামদ সম্পর্কে 
অবহিত রায়েছেন। 

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে 
আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লা্পাছ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 
“শপথ মহামহিষ আল্লাহ্‌ তাআলার! 
আমি আল্লাহ্‌ তা 'আলাকে সৰ্বাধিক জানি 
এবং তার সর্বাধিক ভীতি সম্পন্ন” 
ভীকা-৭৭. অর্থাৎ সাওয়ারের। 


চীকা-৭৮. অর্থাৎ কোরআন মজীদ । 


টীকা-৮০. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে এ কিতাব দান করেছি, যাদেরকে সমস্ত উদ্বতের উপর প্রাধান্য 
দিয়েছি এবং রসূলকুল নবদাব সাল্লাল্লাহু তা'মালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের গোলামী ও মুখাপেক্ষিতার শ্রেষ্ঠতু ও মর্ধাদা দ্বারা ধন্য করেছি। এই উদ্মতের 
লোকেরা বিভিন্ন স্তরের মর্যাদার অধিকারী । 

টীকা-৮১. হযরত ইবনে আন্লাস রাদিয়াল্লাহু া+আলা আন্হমা বলেন, অধবর্তী ব্যক্তি হচ্ছেন- নিষ্ঠাবান মু'মিন। আর 'মধামণস্থী" অর্থাৎ মধ্যম 
চালচলনসম্পন্ন হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার কার্যকলাপ লোক-দেখানোর শামিল। আর “যালিম' মানে এখানে সে বক্তিই, যে আল্লাহ্র নি'মাতের অর্থীকারকারী 
তো নয়; কিনতু কৃতজ্ঞও শর । 


হাদীস শরীফে বর্ণিত বিশ্বকুল সরদার সাললাা তা'আলা আলায়ছি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “আমাদের অগ্রবর্তী তো অগ্রবর্তীই । আর “মধ্যমপন্থী মুক্তি 
পাৱ যেগ্যএবংযালিমক্ষমারযোগ্য [রাত জজ 


অন্য এক হাদীস শরীফে বরণত- হুযুর 
৩০- অতঃপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী 
দাস সান্ারাহ তাজালা আলায়হি | করলাম আপন মনোনীত বান্দাদেৱকে (৮০)। 





Gorter 12১7 নেক সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ আপন প্রাণের প্রতি IESG 
প্রবেশ করবে এবং সধ্যমপত্থীর হিসাব | অত্যাচার করে এবং তাদের মধ্যে কেউ মধ্যম 2০২৪০ LASS 
পহলেক বধ্যে: সহজ কেরা হৰ । ৱি চুলে রা ক এল ee ECE 
যালিমকে হিলােরস্থানে আটকিয়ে রাধা | য়েছে, যারা আল্লাহর নির্দেশে সৎকর্সমূহের ৫ 
হবে। সেদুন্তরসমুবীনহবে(অতঃপয় | মধ্যে অথগামী হয়ে গেছে (৮১)। এটাই মহা AL 


জান্নাতে প্রবেশ করবে উল মু'মিনীন [সনু । 
হযরত আয়েশ' সির্দীকাহ রাদিয়াল্লাহু | ৩৩. বসবাসের বাগানসমূহে প্রবেশ করবে, 


তা'আলা আনহা বলেন, “অখবরতী হচ্ছে | তারা (৮২); তাদেরকে সেগুলোর মধ্যে স্বর্ণের ah টি ০5 
রসূল পাকের যুগের এসবনিষঠাবান লোক, | কৎকন ও মুক্তা পগ্গাশো হে এবং সেখানে 45588565225 
বালের জন্য রসূল করীম সান্লাল্লাহ | তাদের পোশাক হবে রেশমী । 9925 
"মালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের [৩৪ এবং বলবে, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই তিক কস 
সুসংবাদ দিয়েছেন। আর অধ্যমপত্থ" | িমিতত িনি আমাদের দুঃখ রী করেছেন Le 32 ALLE 
হচ্ছেল এব সাহাব, খরা ছযরের (দঃ) | (৮৩) ৷ নিন আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল, OES TA 
অনুসৃত জীবন বিধান মোতাবেক কাজ |মূল্যায়নকারী (গুধাগ্রাহী) (৮৪) । 

করতেন আর 'নিলের উপর অত্যাচারী 2 Pe L370 

হচ্ছে- আমাদের-ভোমানের মতো |৭" ্ এস সন 
লোকেগাই।” বন্তুতঃ এটা হযরত টা টার্ন 
সিদীক্হ্‌ দয়ালু ভা'আলা আন্হার ৮ 
পরিপূর্ণ বিনয় ছিলো যে, তিনি নিজে সেখানে আমাদেরকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে | eS 
নিজেকে তৃতীয় ভনেন্স মধ্যে গণ্য |৩৬- এবৎ সাবা কুফর করেছে তাদের জন্য তে 


করেছেন; অথচ ভার ছিলো এ মহান [রয়েছে জাহান্নামের আগুন । না তাদের প্রতি 
মর্যাদা ও উচ্চ জর, যা তাকে আল্লাহ্‌ | আদেশ আসবে যে, মরে যাবে (৮৫) এবং না 
তা'আলা প্রদান করেছিলেশ। তাদের উপর সেটার (৮৬) শাস্তি কিছুটা হাক্কা 
তাৰসীনেৰ কেরে আরো ৰহু মতামত [করা হবে। আমি এভাবেই শান্তি দিই প্রত্যেক 
রয়েছে, যেগুলো তাফসীর গ্রন্থসমূহের | বড অকৃতগ্চকে । 

মধ্যে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করাহয়েছে। |৩৭. এবং তারা তাতে আর্তনাদ করে বলতে ETE 
থাকবে (৮৭), ‘হে আমাদের প্রতিপালক! eed 








টীকা-৮২. দলতয়; 


চীকা-৮৩. এই 'পুঃখ' ছা হয়ত 
দোখখ্ের দুল বুঝানো হয়েছে অথবা মৃত্যুর, কিংবা পাপসমূহের অথবা ইনাদতসমূহ গৃহীত না হওয়ার, অথবা সথিরামতের অবস্থাদির । মোট কথা, তাসের 
কোন দুঃখ থাকবে না । আর ভাবা এ জন্য আল্লাহ্‌র পশতসা করবে। 


চীকা-৮৪. যে, পাপসমূহ ক্ষমা করেন এবং ইৰাদভসমূহ কৰুল করেন। 
টীকা-৮৫, এবং মরে শান্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে! 

টীকা-৮৬. অর্থাৎ জাহান্নামের 

চীকা-৮৭. অর্থাৎ জাযান্নামের মধ্যে চিৎকার ও ফরিয়াদ করতে থাকবে যে, 





মালি - ৫ 





ীকা-৮৮. অর্থাৎ দোযখ থেকে বের করো এবং দুনিয়ার মধ প্রেরণ করো। 


সূরা £ ৩৫ ফাতির ৭৯১ 


লী টীকা-৮৯, অর্থাৎ আমৰা কুফরের 





[আমাদেরকে বের করো (৮৮) যেন আমরা সং 
কাজ করি, সেটারই বিপরীত, যা আমরা পূর্বে 
[করতাম (৮৯)। আমি কি তোমাদেরকে এ 
[দীর্ঘজীবন দান করিনি, যাতে অনুধাবন করতো 
[যার অনুধাবন-ক্ষমতা আছে এবং সতর্ককারী 
1৯০) তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছিলেন 
(৯১)। সুতরাং এখন স্বাদ গ্রহণ করো (৯২); 
(যেহেতু, যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। 


| কুক্‌’ 
[৩৮ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জাত আসযানসযূহ ও 
[যষীনের প্রতোক অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে । নিশ্চয় 
[তিনি অস্তরসযূহের কথা জানেন। 
(৩৯৮. তিনিই হন, খিলি তোমাদেরকে যমীনের 
মধ্যে পূৰ্বব্জীদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন (৯৩) । 
সুতরাং যে কুফর করে (৯৪), তার কুফরের 
[অশুভ পরিণাম তারই উপর বর্তাবে (৯৫); এবং. 
[কাফিরদের জন্য তাদের কুফর তাদের 
প্রতিপালকের নিকট বৃদ্ধি করবেনা, কিন্তু 
|অসস্ভূষ্টিই (৯৬); এবং কাফিরদের জন্য তাদের 
[কুফর বৃদ্ধি করবে না, কিন্তু ক্ষতিই (৯৭)। 
৪০. আপনি বলুন, “ভালো, বলতো! 
(তোমাদের এ শরীক গণ (৯৮), যাদেরকে আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত পূজা করো, আমাকে দেখাও! তারা 
যমীন থেকে কোন্‌ অংশটা সৃষ্টি করেছে, অথবা 
মধ্যে তাদের কোন্‌ অংশআছে, 
(৯৯) না, আমি তাদেরকে কোন কিতাব 
দিয়েছি যে, তারা সেটার সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহের 
উপর রয়েছে ১০০)? বরং যালিমগণ পরস্পরের 
মধ্যে একে অপরকে প্রতিশ্রুতি দেয়না, কিনতু 
প্রতারণার (১০১)। 
1৪১. লিশ্চয় আল্লাহ্‌ ধরে রেখেছেন 
ও যমীনকে যাতে নড়াচড়া না! 
[করে (১০২)। এবংযদি সেগুলো স্থানচ্যুত হয়ে 
যায় তবে সেগুলোকে কে রুখে রাখবে, আল্লাহ; 
'বাতীত? নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। 
৪৯. এবং তারা আল্লাহ্র শপথ করেছে, 
আপন শপথগুলোর মধ্যে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা সহকারে 
[ষে, যদি তাদের নিকট কোন সতর্ককারী আ্বাসে,. 
[তবে ভারা অবশ্যই কোন না কোন দল অপেক্ষা 























সৎপথের অনুসারী হবে (১০৩)। 





পরিবর্তে ঈমান আনবো এবং পাপাচার ও 


EGS ৫০১) তোমার নির্দেশ অমান্য করার পরিবর্তে 





_+$ | তোমার প্রতি আনুগতা ও নির্দেশ পালন 


ক টন | ব্রবে। এর জবাবে তাদেরকে বলা 
৯০০১81425৫5 
$5458481 &) হবে 
1৭] ভীকা-৯০, সৰ্থাৎ্সূলে আবন্রাম, সৈয়দে 
আলম মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লান্তাছ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম 


চাকা-৯১. তোমরা এইসন্মানিতরসূলের 
আহ্বান গ্রহণ করোনি এবং ইবাদত ও 
ভার আনুগত্য বজায় রাখো নি। 


৯৪০৫১০5০১৫০ 
১2৮৬৩ | জপ 
52345058%%% 

৮ টি = টীকা-৯৩. এবং তাদের স্থাবর-অস্থাবর 

3533680439994. | সপত মালিক ও ক্ষষতা প্ৰোগকারী 

৫ | আল এবং সেগুলোর মূনাফাসমূহ 

984015855 | EE RS 

39 2929570248 | এস দান ও আনুগত্য অবলম্বন করে 
ও | কৃল কাশ করো। 

ডা চীকা-৯৪. এবং ও নি'মাতসমূহের জন্য 

আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, 


হা চীকা-৯৫, অর্থাৎ আপন কুফরের অভ 
65801815858 | পৰিণতি তাকেই বরদাস্ত করতে হবে; 


6%%54533253355 1 লক ৯৬ অর্থাৎ আলাহর শান্তি । 
টাকা-৯৭. আবিরাতে 
চীকা-৯৮. অর্থাৎ মূর্তি, 


চকা ১৯, হে, আদসমানসমূহ সৃষ্টিকরার 
কি সেগুলোর কোন দখল আছেঃকি 
কারণে সেগুলোকে ইবাদতের উপযোগী 
সাব্যন্ত করছে 


চীকা-১০০. সেগুলোর মধো কোনটাই 














45 


০39৮82৬, | ot) 

LR KE চীকা-১০১. যে, তাদের মধ্যে যারা 

LILIA | পথহষ্টকারী রয়েছে, তারা আপন 

অনুসারীদেরকে ধোক। দেয় এবং 

৩2280300 | যার তরফ বেকেতাদেরকে মধ্য 
টি lng tt 2 


উট] Te 
40১৫০ ০% | টীকা-১০২, এবংনা আসমান ওবযীনের 
1৩) মধ্যভাগেশির্ক-এর মতো পাপবর্বসপন্ন 


হয়, তাহলে আসমান ও যমীল কিভাবে 








আনন্ষিল__ ৫ 


কায়ে থাকবে? 





জকা ১০৩, ননী করীম সারাহভাজানাআলায়ই ওাসন্যামের নুর লালের পূর্বে রন নও খৃষ্টানদের আপন নবীগণকে অমান্য করা 


ও তাদেরকে অস্বীকার করা সম্পর্কে বলেছিলো, "আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপর অভিসম্পাত করুন! কারণ, তাদের নিকট আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট থেকে 
রসূল এসেছেন, আর তারা তাদেরকে অস্বীকার করেছে ও অমান্য করেছে । আল্লাহ্র শপথ! আমাদের নিকট কোন রসূল আসনে, তবে আমরা তাদের অপেক্ষা 
অধিকতর সৎপথের উপর থাকবো এবং তাকে রসূলরূপে মান্য করার ক্ষেত্রে তাদের উত্তম দলের অপেক্ষা অধবর্তী হয়ে যাবো” 

টীকা-১০৪. অর্থাৎনবীকূল সরদার, শেষনবী, আল্লাহ্‌র হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভ আবির্ভাব ও আলো বিকিরিত 


হলো। 
সূরা £৩৫ ফাতির ৭৯২ পারা ৪২২ 





টীকা-১০৫. সত্য ওসৎপথেরদিশা দান 
থেকে এবং 

টীকা-১০৬. 'মন্দ ক্র দ্বারা হয়ত 
শির্ক ও কুফর বুঝানো হয়েছে অথবা 
রসূল সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের সাথে প্রতারণ| ও ধোকা 
করা। 

















[অতঃপর যখন তাদের নিকট সতর্ককারী 812৫৫ ১454 %৫০৮7৮৫ 
তাশরীফ আনলেন (১০৪) তখন তিনি তাদের! উড ৬ 
জন্য বৃদ্ধি করেন নি, কিন্তু দ্বপাই (১০৫)- 
৪৩. যমীনের মধ্যে অহংকার করা এবংমন্দ! 81465 চা CEE 
যড়যন্তরই (১০৬)। মন্দ যড়যন্ত্ের কুফল SATS GIS 
কারীদের উপরই আপতিত হয় (১০৭) ॥| ৮08470৩5 
চীকা-১০৭. অর্থাৎ প্রতারকের উপর। | সুতরাং তারা কিসের অপেক্ষায় রয়েছে? কিন্ত, 
সুতরাং প্রতারণাকারীগণ বদরে নিহত 
হয়েছে। 


টীকা-১০৮. যে, তারা অস্বীকার করেছে 
এবংতাদেরউপর শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছে। 








টীকা-১০৯. অর্থাৎ তারা কি সিরিয়া, |৪৪. এবং তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? এরা ১৫) ৮১৮১ ৫৮ 
ইরাক এবং ইয়েমেনের সফরগুলোতে | তাহলে দেখতো তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম এ NSB 
নবীগণ আলায়হিমুস্‌ সালামকে | হয়েছে (১০৯) এবং তারা এদের অপেক্ষা! BES GINGE SE 


অস্বীকারকারাদের ধ্বংস এবং তাদের 
শান্তি ও পতনের নিদর্শনাবল দেখেনি, 
যাতে সেগুলো থেকে শিক্ষা অর্জন করতে 
পারতো? 


টি EE 
NETRA G 
পারে কোন কিছুই-আসমানসমূহের মধ্যে এবং BIA bs 
[না যমীনের মধ্যে নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময়, SEIU IEE 
চীকা-১১০. অর্থাৎ এ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
সং্পুদায়সমূহ, এ মক্কাবাসীদের অপেক্ষা 
অধিকতর শক্তিশালী ছিলো । এতদ্সত্তেও 
এভটুকুও তো হতে পারেনি যে, তারা 
শাস্তি থেকে পলায়ন করে অন্য কোথাও 
আশ্রয় নিতে পারে! 

চীকা-১১১. অৰ্থাৎ তাদের 
পাপাচারগুলোর কারণে। 


টীকা-১১২. অর্থাৎ ক্য়ামত-দিবসে। 


চীকা-১১৩. তাদেরকে তাদের কর্মসমূহের প্রতিদান দেবেন। যারা শাস্তির উপযোগী তাদেরকে শান্তি দেবেন, আরা যারা দয়া পাবার উপযোগী তাদের 
প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শন করবেন। % 


পে ০১7১ TEAL HOSS 
8558 





না, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা (১১২) পর্যন্ত Ee 
Ht Se এ 
[তারই দৃষ্টি (১১৩)। * 




















= সূরা ফাতির' সমাপ্ত। 


জীকা-১. “সূরায়া-সীন' মক্কী; এতে পাচটি রুক', তিরাশিটি আয়াত, সাতশ উনত্রিশটি পদ এবংতিন হাজার বর্ণ আছে। ভিরমিযীর হাদীস শরীফে বর্ণিত- 
শর্তোক কিছুর হৃদয় আছে এবং কোরআন করীমের হৃদয় হচ্ছে 'যা-সীন' । যে ব্যক্তি (একবার সূরা) য়াসীন পাঠ করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার জন্য দশবার 
কোরআন পাঠ করার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করেন । এ হাদীসটি 'গরীব' পর্যায়ের ( ০) এবং এর সনদে একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত আছে। 
আবু দাউদের হাদীসে বর্ণিত- “বিস্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- “আপন মৃতদের উপর 'য়া-সীন' পাঠ করো ।” 
এ কারণে মৃত্যুর পূ্বক্ষণে মৃত্যযস্রণাকালে মৃত্যুবরণকারীর নিকটে “সরা য়া-সীন' পাঠ করা হয়। 

ীকা-২. হে নবীকৃল সরদার মুহা মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 

ঢীকা-৩. যা লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়ে দেয়। এ পথ 'তাওহীদ' ও ‘হিদায়তের'ই পথ । সমস্ত নবী জালাযহিমুস সালাম এ পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন । 


এ আয়াতে কাফিরদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে, যা বিশ্বকুল সরদার সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতো ১১৭3) অর্থাৎ 
আপনি রসূল নন!” 


এরপর কোরআন করীম সম্পর্কে এরশাদ ফরমান- 



































সুরা £৩৬ যাসীন ত লহ উজির 
পৌছেনলি। বন্ধুত। ক্োরাঈশ 
সুরা ফয়াসীন গোৱীয়দেরই এ অবস্থা যে, বিশ্বকুল 
TEETER ন 
sl WS 
সূরা য়াসীন আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৮৩ 
মন্কী দয়ালু, করুণাময় (১)। -. কুকু-৫. 
কুন্ডু" - একক 
>. ইয়া-সীন। চি ৯ 
|২- হিকষতময় ববোরতানের শপথ; 8320510%16 | আমি অবশ্যই জাহানাম ভর্তি করবো 
1৩. নিশ্চয় আপনি (২) প্রেরিত- 2585 (অবাধ্য) জিন ও ইনসানকে একবিত 
করো তাদেরই বেলার প্রমাণিত ওপ্রযোজ্য 


=. সরল পখের উপর (৩)। 
৫. সন্মানিত, দয়াময়ের অবতীর্ণ, 


হয়েছে। আর শান্তি তাদের জন্য 
অবধারিত হয়ে যাওয়া এ কারণেই যে, 














|৬- যাতে আপনি এ সম্পদায়কে সতর্ক করেন, HS SAUTE LSS. তারা কুফর ও অস্থীকারের উপর হ্বেচছায় 
[যার বাপ-দাদাকে সতর্ক করা হয়নি (৪) ৷ ০০৫০4 অবিচলিত থেকে যায়। 
সুতরাং তারা গাফিল । 933৮ | জীকা-৬, এরপর তাদের কুফরের মধ্য 
৭. নিশ্চয় তাদের অধিকাংশের উপর বাণী | ৮০১১, এত গীতা] পরিপকতার উপমা এরশাদ হয়েছে। 
অবধারিত হয়েছে (৫); সুতরাং ভারা ঈমান ৮৬৪ এ চীকা-৭. এটা উপযা তাদেরই কৃফরের 
আনবে না 6) ৷ 160% | মে এন পাৰাপোক হৰারই যে, 
|৮. আমি তাদের ঘাড়সমূহে বেড়ী পরিয়ে 45554) আয়াতসমূহ, সতকীকরণ, উপদেশ ও 
দিয়েছি যে, সেগুলো থৃতনী পর্যন্ত পৌছেছে, ৷ 5343248351 | পথ্পৰদৰ্শন-কোনটাদ্বাৱাই তারা উপকৃত 
[সুতরাং তারা উর্ধ্বমূখী হয়ে রয়েছে (৭) ৷ হতে পারে না। যেষন- এ ব্যক্তি, যার 
= কৃপা ঘাড়সমূহে “বেড়ী' জাতীয় বনু লেগে 


আছে, যা থুতনী পৰ্যন্ত পৌছে থাকে এবং 
সে কারণে সে মাথা নত করতে পারে লা । এমনি অবস্থা তাদেরই, যারা কোন মতেই সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে লা এবং ডার (আল্লাহ্‌) মহান দরবারে 
মাথা অবনত করেনা ॥ 
কোন কোন তাকসীরকারক বলেছেন, “এটা তাদেরই প্রকৃত অবস্থা। জাহারামে তাদেরকে এমতাবস্থায়ই শান্তি দেয়া হবে যেমন অপর এক আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা এরশাদ ফরমায়েছেন- 9৯০০ +-১9151 অর্থাত 'যখন বেড়িসমূহ তাদের ঘাড়ে পরানো হবে ।' 
শানে নুযুলঃ এ আয়াত আবু জাহ্‌ল ও তার দু'জন মায় গোতীয় নর সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে আবু জাহল শপথ করে বলেছিলো যে, যদি সে বিশ্বকুল 
সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখে, তবে সে পাথর মেরে তার শির মুবারক ভেঙ্গে ফেলবে । যখন 
সে হযুরকে নামাযরত অবস্থায় দেখলো তখন এ কুউদ্দেশ্যে একটা ভারী পাথর হাতে নিয়ে আসলো । অতঃপর পাখরটা উঠালো। তখন তার হাত দু'টি 
তার গর্দানের সাথে আটকা পড়ে রইলো । আর পাথরটি তার হাতকে আঁকড়ে ধরলো । এ অবস্থা দেখে সে তার বন্ধুদ্ধয়ের দিকে ছুটে পালালো আর তাদেরকে 


ঘটনার বিবরণ দিলো। 


তা শুনে তার বন্ধু ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা বললো, “এ কাজটা আমিই করবো আমি তার শির পিষ্ট করেই আসবে ৷" সুতরাং সে পাথর নিয়ে আসলা 
হরবিশ্বকল সরদার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াদাল্লা তখনো নামাযেই রতছিলেন। যখন সেনিকটে পৌছুলো,তবনআল্াহ্‌ তা'আলা তার দৃষ্টিশক্তি 
হরণ করে নিলেন । সে হযুরের শব্দ শুনতে লাগলো, কিছু চোখে কিছুই দেখতে পেলো না সেও হতভ হয়ে আপন সঙ্গীদের প্রতি ফিরে আসলো । কিছু 
সে তাদেরকেও দেখতে পায়নি। তারাই তাকে ডেকে বললো, “তুমি কি করে এসেছো?” সে বলতে লাগলো, “আমি তার শব্দতো শুনতে পেলাম । কিনতু 
'ভাকে দেখতেই পেলামনা।” এখন আবূ জাহ্লের ভৃতীয় বন্ধু দাবী করলো যে, সে কাজটা সমাধা করবে এবং খুব জোর দাবী সহকারে সে হুযুর সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিকে অথসর হলো কিনতু উল্টো পায়ে এমনই বোধশকতিহাব হয়ে পালিয়ে আসলো যে, এসেই মুখের উপর উপুড় করে 
পুটিয়ে পড়লো। তার সঙ্গীরা অবস্থা জানতে চাইলো, তখন সে বলতে লাগলো, মান অবস্থা অতি শোচনীয় । আমি একটা খুব বির্টিকায় খড় দেখতে 
পেলাম, যা আমার ও হুযুর (সারাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম) -এর মধ্যখানে অন্তরায় হয়ে দাড়ালো; লাত ও ওয্যার শপথ! যদি আমি সামানাটুকুও সন্মুখে 
অথসর হতাম, তবে তা আমাকে খেয়ে ফেলতো।” এই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (খাখিন ও ভুমাল) 


চীকা-৮. এটাও একটা উপমা- যেমন কোন মানুষের জন্য উভয় দিকে প্রচীর হলে এবং চতুর্দিক থেকে রান্তা বন্ধ করে দেয়া হাল সে কখনো আপন 
উদ্দেশাস্থলে পৌছতে পারেনা । এই অবস্থা সব কাফিরেরও ৷ কারণ, তাদের চতুর্দিক থেকে ঈমানের রাস্তা বন্ধ সখ তাদের দুনিয়ার অহংকারের প্রচীর, 
তাদের পেছনে আখিরাতকে অ্বীকারের ৷ আর তার মু্ণতার জেলখানায় বনী রয়েছে: নিদর্শনাদি ও প্রমাণসমূহের মধ্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার 
তাদের সুযোগ নেই । 

ভীকা-৯. অর্থাৎ আপনার সতর্ক করা ও ভীতি প্রদর্শন করার মাধ্যমে তারাই উপকৃত হয়। 

চীকা-১০. অর্থাৎ জারাতের। 
ীকা-১১. অর্থ পার্থর জীবনে খা 


সৎকর্ম কিংবা অসৎকর্ম করেছে, যাতে 
সেটার উপর প্রতিফল দেয়া যায়। 


টীকা-১২. অর্থাৎ- এবং আখি তাদের 
সব নিদর্শন ও কর্মপন্থাদিও লিপিবদ্ধ 
করি, যেগুলো তারা তাদের প-চাতে 
রেখে গেছে। চাই কর্মপন্থা সং হোক, 
কিংবা অসৎ হোক। যেসব সৎপন্থা 
উদ্মতেরা বের করে সেগুলোকে বলা হয় 
“বিদ'আজ-ই-হাসমাধ (১৯4৬) 
ঝ। উত্তম নবপন্থা। আর এমন পন্থার 
আবিকারকগণ এবং তদনুযায়ী কার্য 
সম্পাদনকারীগণ- উত়ইসাওয়াবপায। 
পক্ষান্তরে, যে সব লোক মন্দ পস্থাসমূহ 
বের করে সেগুলোকে “বিদ'আত 


সূরা ঃ ৩৬ য়াসীন ৭৯৪ পারা £ ২২ 


৯. এবং আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর স্থাপন EER ete edd 
করেছি এবং তাদের পেছনে একটা প্রাচীর । EAH 
আর তাদেরকে উপর থেকে আবৃত করে ৩৮86$৯৬ 
দিয়েছি । সুতরাং তারা কিছুই দেখতে পায়না 
৮)। 

১০. এবং তাদের পক্ষে এক সমান- আপনি Pe EFC Feat fed 
তাদেরকে সতর্ক করুন অথবা না-ই করুন! ৯০ ক 
তারা ঈমান আনবে না। CORES 


১১. আপনি তো তাকেই সতৰ্ক করছেন (৯), 5520055 

৩০১০ 
যে উপদেশ অ্বনৃযা্মী চলে এবং পরম দয়ালৃকে NEE 
না দেখে ভয় করে। সুতরাং তাকে ক্ষমা ও Feet tee Be] 
সন্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিন (১০)। Ce 
১২. নিশ্চয় আমি মৃতদেরকে জীবিত করবো ACAD EAE 
এবংআমিলিপিবন্ধ করছি যা তারা অশ্রে প্রেরণ ৮302 


































রিলে মি বুজি 
সাইয়োআাহ' (০ =) বা ) করেছে (১১) এবং যে সব নিদর্শন পেছনে রেখে: । 3 2০665 SATIS 
মন্দ নবগস্থা বলে! এমন পন্থার [গেছে (১২) এবং প্রত্যেক বস্তু আমি গণনা করে 
আবিষ্কারকগণ ও তদনুযায়ী = 

সমালাযিল - ও 


আমলকারীগণ- উভয়ই গুণাহ্‌গার হয়। 
মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- বিশ্বকূল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “যে থক ইসলামে ভালপন্থা আবিষ্কার করেছে, 
সে এ পন্থা বের করারও সাওয়াব পাবে এবং তদনুযায়ী কর্ম সম্পাদনকারীদের সমান সাওয়াবও পাবে এবং আষলকারীদের স৷ওয়াবে কোনরূপ.হ্রাস করা 
হবে না । আর মে ইসলামে মন্দ পন্থা বের করেছে, তবে তার উপর এ মন্দ পন্থা বের করার গুনাহও বর্তানে এবং তদনুযায়ী আমলকারীদের গুনাহও ।আর 
এগুলোর উপর আমলকা'রীদের গুণাহে কোন রূপত্রাস করা হবেনা।" 

এখেকেপ্রতীয়মান হলো যে, শতশত সৎকর্ম, যেমন ফাতিহা, গেয়ারবী, তৃতীয়া. চল্লিশতম (দিবসের ফাতিহা), ওরস. খানার আয়োজন, খতমে কোরআন, 
গ্যাক্র-মাহফিল ও মীলাদ-মাহফিল, শাহাদাতের স্মরণসভা ইত্যাদি, যেগুলোকে বাতিলপ্থী লোকেরা 'বিদ'জাত' বলে নিষেধ করে এবং মানুষকে এসব 
সৎকর্ম থেকে বাধা দেয়, এসব কমই সঠিক এবং প্রতিদান ও সাওয়াব পাবার উপযোগী । সেগুলোকে মন্দ বিদ্‌'আড' বলা ভুল ও অবাপ্তব। এসব ইবাদত 
ও শংকর্ষস্মূহ, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে যিক্র, তেলাওয়াত, সাদন্ৃহ-খা্নাত ইত্যাদি । সেগুলো “মন্দ নিপ-আত' লয়৷ 'মন্দ-বি্‌ আত ' হচ্ছে এসব মন্দপত্থা, 
যেগুলোর কারণে ধর্মের ক্ষতি হয় 'ও. পরিপন্থী যেমন- হাদীস শরীফে এসেছে- “যেই সম্প্রদায় বিদ'আত’ আবিষ্কার করে, যার কারণে একটা 
সুন্নাত বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং 'বিদ'আত-ই-সাইয়োত্বাহ' বা মন্দ-বিদ্‌-আত' হচ্ছে- ভাই, যা দ্বারা মন্ত বিলীন হয়ে যায়। যেমন- রাফেযী হওয়া, 





ক্করেজী হওয়া ও খহানী হওয়া ইত্যাদি এসবই চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ ও গিত বিদ'আত । রাফেযী মতবাদ ও খারেজী মতবাদ দু'টি যথাক্রমে, সাহাবা কেরাম 
রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের “আহলে বয়ত' (পরিবারবর্গ ও ৰংশধরণণ)-এর প্রতি শঞচার উপর প্রতিষ্ঠিত । এ গুলোর কারণে 
আসহাব' ও আহলে বায়ত -এর খুতি ভালবাসা ও তাদের প্রতি তক্তি পোষণ করার সুন্নাত উঠে যায়, অথচ শরীয়তে এর তাকীদী-নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
ভহাবী( ইত্যাদি) মতবাদের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর মাকুল বান্দাগৎ, সন্মানিও শবীগণ ও ওলীগণের শানে বেয়াদবী ৪ অশালীনতা এবংসমন্ত মুসলমানকে 
ভ্রশরিক সাবা করার উপরই। এ মতবাদ ছারা বুনে স্থীলের প্রতি সন্মান এবং শিষ্টাচার ও শালীনতা দর্শনে এবং নুসলমালদের সাখে ভ্রাতৃত্ব ও 
ভালবাসা রাখার এসব সুন্নাত বিলীন হয়ে যায়, যেগুলোর প্রতি কঠোর তাকীদ দেয়া হয়েছে এবং যা ধর্ম খুব প্রয়োজনীয় জিনিষ । 

এ আয়াতের তাফসীরে একথাও বলা হয় বে, নিদশবিসমূহ' মানে ও পলক্ষেপন, যা লামাধী মলভিলেরপ্রতিচলাচলের সময় করে থাকে। এ অর্যেরভিত্তিতে 
লায়াতের শালে নুযুল এটাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, বলী সাল্মাহ্‌ মদীনা তৈয়াবাহ্র দূর পান্ডে বসবাস করতে।। তারা চাইলো মসজিদ শরীফের নিকটে 
এসে বসবাস করতে । এর জবাবে এ আয়াত শরীক অবতীর্ণ হয়ছে। বিগ্লকুল সবদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, “তোমাদের 
পদাস্কযূহ লিপিবন্ধ করা হয়। তোমরা তোমাদের বাসস্থান পরিবর্তিত করো না । অর্থাৎ যতই দূর থেকে আসবে ততই পদাঙ্ক বেশী পড়বে ৷ আর পুবস্কার 
শ্রবং সাওয়াবও বেশী হবে। 

চীকা-১৩. অর্থাৎ 'লওহ-ই-মাহফুয’-এর মধো। 


চীকা-১৪. 3 শহর দ্বারা “ইন্তাকিয়া' ( * -/:। ) বুঝানো হয়েছে। এটা এক বড় শর । এতে প্রবণ ছিলো, কতিপয় পর্বত ছিলো । তাতে একটা 
মজবৃত কিল ছিলো, তা বার মাইল দূরে অবস্থিত। 


ীকা-১৫. হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালামের ঘটনার সংস্ষি্ত বিবরণ এ যে, হ্যরতঈলা আলায়হিস্‌ সালা ওয়া সালামআপন দু'জন 'হাওয়ারী'-“সাদিক' 
৩ 'সাদুক'-কে ই্তাকিয়ায় প্রেরণ করলেন, খেল তারা সেখানকার লোকদেরকে, হারা সূর্তির পূজারী ছিলো, সত্য দ্বীনের প্রন্ডি আহ্বান করেন । যখন তারা 
দু'জন শহরের নিকটে পৌছলেন, সেখানে তারা একজন বৃ্ লোককে দেখতে পান । লোকটা মেম চরাছ্ছিল । ভার লাম ছিলো 'হাবীক-ই-নাজ্জার' । ভিনি 
ভীদেক অনস্থুদি জানতে চাইলেন : তাঁরা উভয়ে বললেন- “আমরা হযরত ঈস। আলায়হিম্‌ সালামের প্রেরি ৷ তোমাদেরকে সত্য দীনের প্রতি আহ্বান 
করার জন্য এসেছি, যেন তোমনা মূর্তিপূজা বর্জন কে খোদার ইবাদতের পথ কবল করো ৷" 


নব হাবীব-ই-নাজ্জার তাঁদের নিকট কোন 
সূরা £৩৬ য়াসীন 4 নিদর্শন আছে কিনা জানতে চাইলেন 
রেখেছি এক বর্ণনাকারী কিভাবে (১৩) ৷ ৮ & | ভৱা বললেন, “নিদর্শন এ যে, আমরা 
ক্রু’ - দুই Ean. HET Cn CE 

ক দৃষ্টিশক্তি দিয়ে থাকি এবং কু 
| রোগ দুরীভূতকরি ৷” হাবীব ই-নাচ্জারের 
৯৩. এবং তাদের নিকট নিদর্শনসমূহ বর্ণনা (০৮৫৫2 এট সান রর জন না 
করো এ শহরবাসীদের (১৪) যখন তাদের রা ছিলো। তারা তার উপর হাত বুলিয়ে 
[নিকট প্রেরিত পুরুষগণ এসেছিলো (১৫) । 6 লিলেন ॥ সেসুস্থ হয়ে গেলো । হাবীব-ই-. 
রে নাজ্জার ঈমান আনলেন । অতঃপর এ 
ঘটনার খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো । 








শেষপর্যন্ত, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির এক বিরাট অংশ তদের হাতে নিজেদের রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করলো 

এ সংবাদ পেয়ে বাদশাহ্‌ তাদেরকে ডেকে বললো, “আমাদের উপাস্যগুলো ছাড়া কি অন্য কোন উপাসাও আছে?" তাঁরা উভয়ে বললেন, “হা। তিনিই, 
যিনি ভোষাকে এবং তোমার উপাস্যৎলোকে সষ্ঠি রেছেন।” 

অতঃপর লোকেরা তাদের গুণি ধাবিত হলো এবংতাদেরকে প্রহার করলো। আর ঠ।প্রেকে কারারুদ্ধ করা হলো । তারপর হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম 
শামডনকেপ্রেরণকরলেন।তিনি অপরিচিত লোক বেশে শহরে প্রবেশ করলেন ॥ তারপর বাদশাহর সভাসদমণ্ডনী ও নৈকটযপ্রাপ্ত লোকদের সাথে যোগাযোগ 
প্রতিষ্ঠা করে বাদৃশাহ্র নিকট পর্যন্ত পৌছে গেলেন! তার উপর স্বীয় ভান প্রতিষ্ঠা করে নিলেন । 

যখন শাম'উন দেখলেন যে, বাদশাহ টার প্রতি খুব আস হয়ে পড়েছেন তখন একদিন বাদশাহর নিকট উল্লেখ করলেন, “যেই দু'জন লোককে বন্দী করা 
হয়েছে তাদের কথাও কি শুনা হয়েছে যে, তারা কি বলতে চেঃএছিলো?” বাদশাহ্‌ব্ললেন, "না-তো!যখন তারা নতুন দ্বীনের লাম নিলো তৎক্ষণাৎ আমার 
রাগ এসে গেলো” 

শামনউন বললেন, “যাদি বাদশাহর অনুমতি পাওয়া যায়, তবে তাদেরকে ডাকা যেতে পারে দেখা যাক তাদের নিকট কী আছে?” 

সুতরাং তাদের উভয়কে হাধিবকরা হলো । শাম'উন তাদেকে বললেন, “ভোষাদেরকেকে প্রেরণ করেছে?” তারা বললেন, “ আল্লাহ, ঘি প্রত্যেক কিছু 
সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক প্রাণীকে জীবিকা দিয়েছেন এবং যার কোন শরীক নেই ।” 

শাম'উন বললেন, “তীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।” তারা বললেন, “তিনি যা চান তা করেন। যা ইচ্ছা করেন তা নির্দেশ দেন।” 

শাম "উন বললেন, “তোমাদের নিদর্শন কি আছে?” তাঁরা বললেন, “বাদৃশাহ্‌ যা চান" অতঃপর বাদশাহ একজন অন্ধ বালককে ডেকে হাযির করলেন । 
তারা দোআ করলেন। সে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো 

শাম'উন বাদশাহকে বললেন, “এখন এটা উচিত হবে যে, আপনার উপাস্যগ্ুলোকে বলা হোক যেন তারাও অনুরূপ করে দেখায়; যাতে তোমার ও সেগুলোর 
সম্মান প্কাশ পার” 


বাদশাহ শাম'্উনকে বললো, “তোমার নিকট তো গোপন করার কোন কথা নেই : আমাদের উপাস্যগুলো না দেখতে পায়, না শুনতে পায়। না কিছু ধ্বংস 
করতে পারে, ন' কিছু গড়তে পারে।"'অতঃপর বাদশাহ্‌ এ দু'জন হা ওয়ারীকে বললো, “যদি তোযাদের উপাস্য মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে 
'আঘরা তার উপর ঈমান নিয়ে আসবো ।” বা বললেন, "আমাদের মাবুদ প্রত্যেক কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন ৷” বাদশাহ এক গ্রামবাসী কৃষকের ছেলেকে 
(শবদেহ) হাযির করালেন, যে সাতদিন পূর্বে মৃত্যুযুখে পতিত হয়েছিলো । তার শবদেহটি গলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো । দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল । তাদের দো'আয় 
আল্লাহর তা'আলা তাকে জীবিত করলেন এবং সে উঠে দীড়ালো । আর বলতে লাগলো, “আমি মুশরিক হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলাম। আমাকে জাহান্নামের 


সাতটা উপভাকায় প্রবেশ করানো 
হয়েছিলো। আমি তোমাদেরকে সতর্ক 
করে দিচ্ছি যে, তোমরা যেই ধর্মের উপর 
আছো| তা খুবই প্ৰতিকারক। তোমরা 
ঈমান আনো ৷” আরো বলতে লাগলো, 
“আসমানের দরজাগুলো খুললো। তখন 
একজল খুব সুন্দর যুবক আমান নজরে 
পড়লো, যে এই তিনজন লোকের পক্ষে 
সুপারিশ করছে।” বাদশাহ বললেন, 
“কোন্‌ তিনজন?” সে বললো, "একজন 
শাম-ডন আর এ দু'জন ৷” 

বাদ্শাহ্‌ হতবাক হয়ে গেলো। যখন 
শাম'উন দেখলেন হে, তার কথা বাদশাহর 
মনে প্রভাব ফেলেছে তখন তিনি 
বাদশাহকে উপদেশ দিলেন। সুতরাংসে 
ঈমান আনলো ৷ তার সাথে তার 
সম্্রদায়েরও কিছু লোক ঈমান আনলো । 
আর কিছু লাক ঈমান আনেনি। ফলে, 
তারা আল্লাহর শান্তিতে পপর হয়ে 
গেলো। 

চীকা-১৬. অর্থাৎ দু'জন হাওয়ারী। 
ওয়াহাব বলেন যে, তাদের নাম-ইউংলা 
ও বৃ-লাস ছিলো। আর কা'আবের 
অভিমত হচ্ছে- তাদের নাম সাদিক ও 
সাদূক। 

ভীকা-১৭. অর্থাৎ শামউনের মাধ্যমে 
শক্তি ও সমর্থন পৌছানো হয়েছে। 
চীকা-১৮. অর্থাৎ তিনই পেরিত। 
ঢীকা-১৯. সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহকারে; 
এবং তিনি অন্ধ ও রুগ্ন লোকদেরকে সুস্থ 
করেন ও মৃতদেরকে জীবিত করেন। 
চীকা-২০. যখন থেকে তোমরা এসেছো, 
বৃষ্টি হয়নি। 

জীকা-২১. আপন দীনের চার থেকে। 
ঢীকা-২২. অর্থাৎ তোমাদের কুফর। 
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১৪. যখন আমি তাদের প্রতি দু'জনকে! 
পাঠিয়েছিলাম (১৬), অতঃপর তারা তাদেরকে; 

করেছে, অতঃপর আমি তৃতীয় ছারা 
শক্তিশালী করেছি (১৭), তখন তারা সবাই, 
বললো (১৮), 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি 
প্রেরিত হয়েছি।' 


অবতীর্ণ করেন নি। তোমরা নিরেট মিথ্যুক ।' 
১৬. তারা বললো, “আমাদের প্রতিপালক 
[জানেন যে, নিঃসন্দেহে অবশ্যই আমরা 
(তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।' 

১৭... এবং আমাদের দায়িত্ব নয়, কিন্ত 
সুস্পাকেপে পৌছিয়ে দেয়া (১৯)। 

১৮. তারা বললো, “আমরা তোমাদেরকে 
[অমঙ্গলের কারণ মনে করি (২০)। নিশ্চয় যদি 
(তোমরা ফিরে নাআসো (২১),তা হলে অবশাই; 
[আমরা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবো 
এবং নিশ্চয় আমাদের হাতে তোমাদের উপর 
বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে। 

৯৯. ভারা বললেন, “তোমাদের অমঙ্গল তো; 
তোমাদের সাথে (২২)। তোমরা কি এরই উপর 
ক্ষেপে উঠাছো যে, ভোমাদেরকে উপদেশ দেয়া 
| হয়েছে (২৩)? বরং তোমরা সীমা লংবনকারী 
লোক (২৪) ৷' 

২০. এবং শহরের শেষ প্রান্ত থেকে একজন 
পুরুষ ছুটে আসলো (২৫), বললো, “হে আমার 
সংপ্রদায়, প্রেরিত পুরুষগণের অনুসরণ করো! 
২৯>. এমন লোকদের অনুসরণ করো, যারা 
(তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চান না এবং! 
[তারা সৎপখের উপর রয়েছেন ।" * 
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আানখিল - ৫ 








চীকা-২৩. এবং তোমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। 
ভীকা-২৪, পথ্ভ্রষ্তা ও অবাধ্যতার মধ্যে এবং এটাই বড় অমঙ্গল । 
চীকা-২৫. এবং হাবীব-ই-নাজ্জার, যিনি পাহাড়ের গুহায় আল্লাহ্র ইবাদণে রত ছিলেন। যখন তিনি শুনলেন যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা এ প্রেরিত 


পুরুষদেরবে অস্বীকার করেছে, * 








* ঘাবিংশতিতম পারা সমাপ্ত। 


